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ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পরিষদের পক্ষে ২০৮১ বিপিন বিহারী 
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“বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে সাম্রাজ্যবাদের রণনীতি ও রণকোঁশল” । 
পাঠকদের কাছে পরিচিত বিষয়গত সিরিজের অন্তর্গত আলোচিত সমস্যার 
আলোচনা আমরা চালিয়ে যাব (“কমিউনিস্ট এবং স্যোসালিস্ট” “সংকটের 
রাজনৈতিক অর্থনীতি,” “আধুনিক কমিউনিজম-বিরোধিতা এবং তা 
মোকাবিলার পদ্ধতি,” ইত্যাদি )। আমরা আশা করি এর ফলে আপনাদের 
প্রয়োজন আরে ভালে! ভাবে মিটবে এবং পাঠকদের সঙ্গে আমাদের 
সংযোগ্গ আরো ঘনিষ্ঠ হবে । 

কমরেডদং, ভর এম আর আমাদের সময়ের বিভিন্ন ঘটনাবলপর শুধুমাত্র 
মার্কসীয় বিশ্লেষণ এবং কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির কার্যকলাপের 
চিত্রই দেয় না উপরন্ত আপনাদের বন্ধু ও উপদেষ্টা হওয়ার বিষয়টিকেও 
গুরুত্ব দেয় । 

আমরণ আপনাদের চিঠি, অভিমত এবং সুপারিশের অপেক্ষায় রইলাম ৷ 

নতুন বছরে আমরা আপনাদের সুখ ও শাস্তি কামনা কার । 


“ 











দা 








' সমাজতন্ত্রের পথে এক্যবদ্ধ ভিয়েতমাম 


ফাম ভান দং - 
সি, পি, ভ-র কেন্দ্রীয় কমিটির পশ্িটবুুরোর সদস্য ও 
ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতস্ত্রের প্রধানমন্ত্রী 


সমাজতন্ত্র ভিয়েতনাম তার জীবনে এই বছর একটি স্মরণীয় দিবসকে প্রত্যক্ষ 
করেছে_আগস্ট বিপ্লবের এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রথম শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্র 
ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রঙাতন্ত্র ঘোষণার ৩৫তম রাধিকা । বীর ভিয়েতনামে 
জনগ্রণ নির্মাণ কাণগুগুলোর সকল ক্ষেত্রে উৎসগীত কাজের ছারা, অথনৈত্তিক 
বিকাশের সাফল্যের দ্বার! যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দুঃখজনক পরিরণাম- 
গুলোকে অপসারিত করে এই বার্ষিকশকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন । সমাজ 
তান্ত্রিক রূপান্তর জাতিকে বিকাশের এক নতুন স্তর উন্নীত করেছে । ৰু 

শোষণ ও পশড়নের অবসান ঘটানো! এবং ওপনিবেশিক ও সামস্ততাস্ত্রিক 
অতগতের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের জন্য ভিয়েতনাম! জনগণের দৃঢ়সঙ্কল্প জয়যুক্ত হলে! 
১৯৪৫ সালের ১৯শে আগষ্ট জনপণতান্তিক বিল্লবের বিজযে । সোভিয়েত 
সেনাবাহিনী এবং সোভিয়েত জনগণের হাতে ভার্মান ফ্যাসশবাদ ও জাপানশ 
সমরবাদের পরাজয়ের ফলে উদ্তবত অনুকূল অবস্থাকে দক্ষতা ও নমনীয় 
কৌশলে কান্দে লাগয়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এক গণ অভ্যুত্থান 
হয়েছিল মাত্র সুই সপ্তাহের মধ্যেই জাপানী আগ্রানক ও তাদের নৃশংস- 
বাহনশর হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হলো । b 

ভিত্তি স্থাপনের পর থেকেই ইন্দো-চীনের কমিউনিস্ট পার্টি (এখন ; 
ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্ট) ষে বিপ্নবা সংগ্রাম চালাচ্ছিল এই ত“ 
সপ্তাহ ছিল তারই যুক্ষিসিদ্ধ পরিপাম | মুক্তিযুদ্ধের শক্তিগুলোকে এক্যবদ্ধ 
কর! এবং একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদের কাজে লাগানোর কঠিন সমস্যাকে 
পার্টি আয়ত্ব করতে পেরেছিল । জাতীয় স্বাধীনতার ও সমাজতন্ত্রের 
পতাকাকে দৃঢ়হন্তে তুলে ধরে পার্টি বিপ্লবে এবং শ্ুমিক-কৃষক এক্যের ভিত্তিতে | 





সমাজতন্ত্রের পথে এঁক্যবন্ধ ভিয়েতনাম ৭ 


ব্যাপক জাতীয় মোর্চা গঠনে শ্রমিকআেপশর নেতৃত্বের ওপর সবচেয়ে গুরুত্ব 

দিয়েছিল । পার্টি জাতীয় এবং শ্রেণীগত বিচার্য বিষয়গুলির মধ্যে সঠিক সম্বন্ধ 

খু'জে পেয়েছিল এবং সাধারণ অভ্যুত্থানের চুড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে ও দেশের মধ্যে 

অপ্রতিতুন্প ক্ষমতা দখলের জন্ম স্থানীয় বিদ্রোহগুলোর নেতৃত্ব দিয়ে সৃজনশপল- 

ভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধশী ও সামস্ততস্ত্র-বিরোধণী, রাজনৈতিক ও সশস্ত্র কার্য 
_কলাপের মধ্যে সংস্ক্তি ঘটাতে পেরেছিল । বিশেষতঃ, গোটা দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের মধ্যে উপনিবেশিক ও সামন্ত প্রভুদের পৈশাচিক সন্ত্রাসের সামনে সশস্ত্র 
সংগঠন ও গেরিলা! খাটি স্থাপনের কাজ কখনও বন্ধ করা হয় নি । 

আগষ্ট বিপ্লব ছিল পীড়ন ও শোষণের চরমবিরোধী লক্ষ লক্ষ প্রাণবন্ত 
মানুষের পুঞ্জীডৃত শক্তির প্রকাশ । এ একটা ব্যাপক শ্রেপীসংগ্রামে রূপ 
নেয় ষা ভিয়েতনামী সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত মানুষকে সচল করে 
তুলেছিল এবং জনসংখ্যার মধ্যে সমস্ত দেশপ্রেমিক ও প্রগত্তিশল অংশকে 
শ্রমিক ও কৃষকের পাশে টেনে এনেছিল । যে ধারকশাক্ত এই সংগ্রামকে 
সুনিশ্চিত জয়ের দিকে. নিয়ে গিয়েছিল-_তার জোগান এসে ছল মহান মাস“, 
এজেলস,.এবং লেনিনের শিক্ষা অক্টোবর বিপ্লবের উদাহরণ আর জাতীয় ও 
সামাজিক মুক্তির মহৎ আদর্শ থেকে । আমাদের দেশের মানুষের! চিরদিন 
কৃতজ্ঞ থাকবেন প্রয়াত প্প্রিষ প্রেসিডেন্ট হে! চি মিনের কাছে, তিনিই প্রথম 
ভিয়েতনামশ যিনি বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের নিরিখে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের 
মাধ্যমে জাতির মুক্তি পথের রূপরেখা অঙ্কন করেছিলেন । 

এই পথটি ছিল জনগণতাস্ত্রিক বিপ্রব থেকে সরাসরি সমাজতন্ত্রে উত্তরণ 
এ পথের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মহান লেনিন £ “উন্নত দেশগুলোর প্রোলেতারি- 
য়েতের সহায়তায় অনুন্নত দেশগুলো সোভিয়েত ব্যবস্থায় পদক্ষেপ করতে পারে 
এবং কতগুলো স্তরের বিকাশের মাধ্যমে কমিউনিজমে পেশছতে পারে পুঁজি- 
বাদস স্তরকে এড়িয়ে” (কালেকেেঁড ওয়ার্কস, ২৪৪ পৃঃ, ৩১ খণ্ড )। 

৯৯৩০-এ আমাদের পার্টির প্রথম রাজনৈতিক কার্যসূচীতে এই সম্ভাবনার 
রূপরেখা অশকা হয়েছিল ৷ এই কার্যসূচীতে বলা হয়েছিল যে, একটি বিপ্লব 
অশ্যটির অনুদঞ্জশ হয়ে চলবে-- প্রথমটি দ্বিতীয়টির পথ পরিষ্কার করবে আর 
দ্বিতীয়টি তাই করবে যা প্রথমটতে হয় নি । এই কর্তব্যগুলোই শ্রমিকশ্রেণণর 
পার্টি তার কার্ধাবলীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত করেছিল । 


৮ শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


বিপ্লবের মূল বিষম্ব হলো ক্ষমতা । জনগণের পক্ষে কতটা মৌলিকভাবে 
এই বিষয়টিকে সমাধান করা যায় তা নির্ভর করে বিপ্লব প্রক্রিয়ার আরও 
বিকাশে ৷ জনগণতাস্থ্িক বিপ্লব হিসাবে আগন্ট বিপ্লব ওপনিবেশিক ও 
সামস্ততাস্ত্রিক শাসনকে ছুড়ে ফেলেছিল এবং জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং 
জনগণের জন্য একটি সরকার গঠন করেছিল । জাতশয় স্বাধীনতা সুরক্ষার 
এবং সমাজতন্ত্রের দিকে তাকে প্রবাহিত করার জন্ব জনগণের ইচ্ছা) শক্তি ও 
আকাজ্ষীকেই এটি প্রকাশ করেছিল । 


এই নতুন ক্ষমতা সঙ্গে সঙ্গেই ইপনিবেশিক ও সামন্ততাত্রিক ওতিহোর 
উৎপাটন শুরু করেছিল এবং জনগণকে ব্যাপক গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছিল । 
যে ভূমিসংস্কারের লক্ষ্য ছিল কৃষকের মুক্তি ও গ্রামাঞ্চলের উৎপাদনী শক্তির 
বিকাশ তার গুরুত্ব ছিল বুনিয়াদ বৈপ্লবিক তাৎপর্যপূর্ণ । খুবই জোরালে- 
ভাবে এটি রাজনৈতিক, আর্থবিষয়ক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক জীবনের উপর 
প্রভাব ফেলেছিল, শ্রমিক ও কৃষকের সহযোন্দিতার বন্ধনকে শক্তিশালশ 
করোছিল- যেটা হয়েছিল জাতীয় মোর্চার ভাভ আর তারপর, প্রতিরোধ 
সংগ্রামের জয়ের পথ সুগম করেছিল । | 


জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং তারপরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দেশের উত্তরা- 
ঞ্চলের চেহারা পাণ্টে দিয়েছিল__যেখানে নতুন সমাজব্যবস্থা পেয়ে গেল 
সেখানেই একটা শক্ত ভিত এবং জাতীয় মুক্তির জন্ত মার্কিন-বিরোধশ সংগ্রামের 
দুর্গে পণিত হল । সমাজতান্ত্রিক উত্তরাংশের (উত্তর ভিয়েতনাম ) দৃঢ় এবং 
নির্ধারক অবদান আগ্রাসকের বিরুদ্ধে জয়লাভকে সুনিশ্চিত করলো! । এরদ্বারা 
স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের মৃল্য সম্বন্ধে সচেতন মানুষ দেখিয়ে দিল সমাজতান্ত্রিক 
ব্যবস্থার সুরক্ষায় স্বস্থ বলিদানের জন্য তা সদ! প্রস্তুত । | 

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভিয়েতনামের ইতিহাসের প্রধান মর্বস্ত হলো রাষ্ট্রের 
নির্মাণ ও সুরক্ষা, ভিয়েতনামের মানুষের সংগ্রামের লক্ষ্য আর অস্তিত্বের চার 
হাজার বংসর ধরেই বিকাশের সার কথা । আমাদের কালে জনগণের 
ক্িয়াশশলতার এই ছুটি দিক অভৃতপূর্ব আকারে এবং মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে 
এবং একটি নতুন সমৃদ্ধ মর্বস্ততে অভিব্যক্ত হয়েছে । 

বৈপ্লবিক ক্ষমতা সুদৃঢ় হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশী আক্রমণকারীর! 


সমাজতন্ত্রের পথে এক্যবদ্ধ ভিয়েতনাম ৯ 


আমাদের দেশের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ চালালো ৷ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 
ভাড়াটে চিয়াং কাইসেক বাহিনীর ২০০,০০০ সৈন্য উত্তরাঞ্চল আক্রমণ করলো! 
স্থানীয় প্রতীক্রিয়াশশলদের যোগসাজশে তারা গণ-প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা 
ও সার্বভৌমত্বের অধিকার ভঙ্গ করলো! 1 ফরাসী পনিবোশকদের ভিয়েত- 
নামে পুনঃ প্রবেশ এবং বল্লাহীন আগ্রাসনের জন্য বৃটিশ সেনা প্রবেশ করলে! 
দক্ষিণ ভিয়েতনামে | ষে দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে তার পুনর্বার শৃঙ্খলিত 
হবার বিপদ ঘনায়মান হয়ে উঠলো! ৷ 

ঠিক এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যেই প্রেসিডেন্ট হো চি মিনের প্রতিভা, 
ইন্দো-চানের কমিউনিস্ট পার্টর বিজ্ঞ নেতৃত্ব, জনগণের বৈপ্লাবিক শক্তি এবং 
জনগণতান্ত্রক ব্যবস্থার বিপুল জীবনীশক্তি খুবই লক্ষণণয়ভাবে প্রকাশ পেল । 
লেনিনের অতি পরিচিত কথার দিকে জনগণের দৃষ্টি আকধিত হলে! £ “বিপ্লব 
যদি নিজেকে বাচাতে না পারে তবে তার কি মুল্য” ( কালেক্টেড ওয়ার্কস 
৯২৪ পৃঃ ২৮ খণ্ড)। - ১৯৪৬-এর ২র! সেপ্টেম্বরের স্বাধীনতা ঘোষণার 
একাংশে বল! হল, “ভিয়েতনামের জনগণ তাদের মুক্তি ও স্বাধিকারের 
অধিকারকে উর্ধ্বে“ তুলে ধরার জন্য তাদের সমস্ত আত্মিক ও বৈষয়িক সম্পদকে 
কাজে লাগাতে, জশবন ও সম্পত্তিকে বিসর্জন দিতে দৃঢ় সংকল্প ৷” 

প্রেপিডেন্ট হো চিমিন পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদস, প্রধানতঃ ফরাসী ওপ- 
নিবেশিকদের বিশ্বের মানচিত্র থেকে স্বাধীন ভিয়েতনামকে মুছে ফেলার 
গুঢ় উদ্দেশ্টটকে সঠিকভাবেই উদঘাটন করেছিলেন । যখন জনগণতীন্ত্রিক 
ক্ষমতা প্রতিঠার তিন সপ্তাহের মধ্যেই ফরাসপ গপনিবেশিকর! বৈরিতা শুরু 
করলে! এবং সছ্যোক্জাত প্রজাতন্ত্রকে আক্রমণ করলো, তখন তারা ক্রমবর্ধমান 
প্রতিরোধের সন্মুখীন হলো । ফ্রান্সের বিরুদ্ধে শুরু হলে! ভিয়েতনামশ 
জনগণের রোমাঞ্চকর প্রতিরোধ সংগ্রাম ৷ পরবর্তী বছরের মধ্যেই সারা দেশে 
ছড়িয়ে পড়ল । 

সংগ্রামের প্রারস্ভিক দিনগুলোতে প্রায় একটি নিরস্ত্র জাতিকে যেন অদম্য 
অসুবিধার মোকাবিলা করতে হলো । ওপনিবেশিক ও সামস্ততন্ত্রের দশর্ঘ- 
মুগব্যাপী শাসন এবং দণর্ঘস্থায়ণ মুদ্ধ দেশটিকে লুণ্ঠিত ও অবসাগগ্রস্ত করে একট! 
মারাত্মকভাবে বিধ্বস্ত অবস্থার মধ্যে রেখে গিয়েছিল । জনগণের শাসন শক্তি 
সঞ্চয়ের সময় পেল না, সশস্ত্র বাহিনী গড়ে উঠছিল আর ছিল তহবিলের 


১০ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৯৯৮০ 


মারাত্মক ঘাটতি । বিদেশী আক্রমণকারশরা স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশশীলদের 
সমর্থন পেয়েছিল । 

এই পরিস্থিতিতে সমস্ত জনগণ সাড়া! দিল প্রেসিডেন্ট হে! চি মিনের 
আবেদনে । তিনি বললেন “আমরা আমাদের সবকিছুই ত্যাগ করবো কিন্ত 
দেশের স্বাধীনতা বিদর্জ্জন দেব না এবং গোলাম হব ন! ::ভিয়েতনামের প্রত্যেকটি 
নাগরিক, নরনারণ, মনবা, বৃদ্ধ ধ্মীধর্স, পার্টিগত ও জাতিগত সম্বন্ধ নির্বিশেষে 
মাতৃভূমির মুক্তির জন্য ফরাঁসী গুপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে উঠে দাড়ান । শর 
রাইফেল আছে তিনি রাইফেল সজ্জিত হোন আর যার তলোয়ার আছে 
তিনি তলোদ্বার নিয়েই সশশ্ত্র হোন; যাঁদের তলোয়ার নেই তার! সশস্ত্র হোন 
নিড়ানি, বেলচা অথবা গোজ নিয়ে। সবাই মিলে একট মানুষের মতে? তাদের 
দেশের মুক্তির জন্য পনিবেশিকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য দাড়ান |” 

প্রথমে ফরাসী উপনিবেশিকর! উদ্ধত্যপূর্ণভাবে ঘোষণা করলো যে প্রতি- 
রোধ গুশড়য়ে দিতে এবং পুরনো শাসন পুনঃপ্রতিষ্টিত করতে মাত্র কয়েক সপ্তাহ 
লাগবে । তা সত্বেও, আমাদের জনগণের যুদ্ধ চললো! ৯ বছর ধরে ; ৯৯৫৩-৫৪ 
শীত-বসন্তকালশন প্রতিআক্রমণে শেষ হয়ে যার তুঙ্গাবন্ন ছিল দিয়েন হিয়েন- 
ফু র গৌরবময় বিজয় উপনিবেশিকদের পুরনো শাসনকে ফিরিয়ে আনার 
আশাকে শেষ করে দিল ৷ 

জনগণের বিজয় ছিল তর্কাতিত ও চমকপ্রদ ; কিন্ত ১৯৫৪ সালের ইন্দো- 
চপনের বিষষ জেনেভা! সম্মেলনে হেয় করলে! চখলের শাসকচক্র এবং পশ্চিমী 
সাআজ্যবাদী শক্িগুলি । ওরা? আমাদের দেশকে ভাগ করার ফিকির 
খু'জলে! এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানকে পিছিয়ে নিয়ে চললে যেট? 
ভিয়েতনামের পুনমিলনের জন্য মোটামুটি ৯৯৫৬ সালের জুলাইতে হবে বলে 
ঠিক হয়েছিল । এই ভাবে দক্ষিণে যুদ্ধ চালাচ্ছিল যে মার্কিন সাত্াজ্গাবাদ 
তারা শুদ্ধ ফরাঁদশ গুপনবেশিকদের সরানোর অবস্থা সৃষ্টি করল । 

এ সময়ের মধ্যে ঠিক অগাস্ট বিপ্লবের বিজয় এবং ভিয়েতনামী প্রজাতন্ত্র 
গঠনের অব্যবহিত পরের অবস্থার মত না হয়ে বরং রাজনৈতিক, সামরিক, 
আর্থব্যবস্থীয়, সংস্কৃতিতে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আমাদের শক্তি দারুন- 
ভাবে বেড়েছিল; আমাদের বাহিনী ফরাসী অভিযানকারণ বাহিনশকে ধ্বংস - 
করেছিল আর লাভ করেছিল দৃঢ়তা এবং অগ্িজ্ঞতাঁ; আগ্রাসকের বিরুদ্ধে 


সমাজতন্ত্রের পথে এ্রক্যবদ্ধ ভিয়েতনাম ১১ 


আনুষঙ্গিক ঘৃণা ছিল প্রতিটি মানুষের মনে এবং জনগণের সমস্ত অংশই তাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে যৌথভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল । 

তবে, শক্ত ছিল আপোধহশন, চতুর এবং শক্তিশালী প্রধান সাম্রাজ্যবাদ 
শক্তির ছিল বিরাট আধব্যবস্থাগভ এবং সামরিক সম্পদ । ওরা সে সময়কার 
প্রার্ধিযোগ্য সামরিক সম্ভাবনা ও উপায়ঞ্জলিকে ব্যবহার করেছিল । এমন 
একটা সময় ছিল যখন ৫ লক্ষ শক্ত সৈন্য আধুনিক অস্ত্র নিয়ে দক্ষিণ 
ভিয়েতনামে ছিল । 

মুরাষ্ট্রের সামা'রক, আর্থব্যবস্থাগত, রাজনৈতিক এবং কুটনশতিগত সকল 
উপায়গুলিরই সাহায্য নিয়েছিল । ওর! অনেক সাত্রাজ্যবাদখ দেশ এবং 
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি থেকে সহযোগণদের যুদ্ধে টেনেছিল আর 
করেছিল ১৯৭২-এ পিকিং এর শাসক চক্রের সঙ্গে যোগসাজশ । 

এই অতিনিন্দিত ও অন্যায় মুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ জানিয়েছিল সারা 
বিশ্বের এবং খোদ মুজরাষ্ট্ের প্রগ্গাতশগল মানুষ । আর সবাই জানে এওঁ যুদ্ধ 
শেষ পর্যন্ত শেষ হল যুক্তরাষ্ট্রের লজ্জাজনক পরাজয়ে আর ভিয়েতনামের 
মহান বিজয়ে | “মুক্তি ও স্বাধিকারের চেয়ে আর প্রিয় কিছুই নাই”-_ এই 
আওয়াঞজকে অবলম্বন করে আমরা শক্রকে আমাদের দেশ ছাড়া হ'তে বাধ্য 
করলাম । 

ভিয়েতনামের সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয় ত্বরান্বিত হয়েছিল 
ইন্দোচশনের আরও দুই ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের অবদানে--তারা হলেন লাওস 
ও কাম্পুচিয়ার জনগণ । আমাদের জনপণ ভে গোলিক ও এতিহাসিকভাবে 
একই শক্তর বিরোধিতায় জাত" স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের একাত্মতায় 
তাদের সঙ্গে মুক্ত । ইন্বেঁচীনের এই তিনটি দেশের এতিহাসিক জয় 
এঁ এলাকার সৃস্থিতি এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের অবস্থানের 
“ ভিত্িভূমিকে তর্বল করে দেবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । এটা গোট! 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনগণের সঠিক স্বার্থের এবং বিস্ব-শান্তির স্বার্থের সাথে 
সঙ্গতিপূর্ণ । | 

১৯৭৫ সালের বসন্তকালীন যুদ্ধের সফল সমাপ্তি দেশের পুনমিলনের 
এবং সমাজতন্ত্রের দিকে গোটা জাতির যাত্রাপথ প্রশস্ত করে দিল । তবে . 
আগ্রাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জুড়িয়ে গেল ন! অনেক দিনের জন্গে । ভিয়েত- 


৯২. শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৯৯৮০ 
রা 


নামের মানুষকে একটি নতুন শত্রুর বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে হ'ল; সেটা হল 
পিকিং-এর কর্তৃত্ববাদ ও সম্প্রসারণবাদ । | 

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে কাম্পুচিফ্ার প্রতিক্রিয়াবাদশরা 
আমাদের বিরুদ্ধে শুরু করলো এক আগ্রাসক যুদ্ধ, যাকে সংগঠিত, পরিচালিত 
ও আর্থিক সাহায্য দিল চীন। বাস্তবে এই যুদ্ধ চীনের শাসকদের সম্প্র- 
সারণের বিশ্বব্যাপণ প্রতিবিপ্রব রণনপতির অঙ্গ ৷ 

এ রণক্ষেত্রে সামগ্রিক পরাজয়ের পর পিকিং-এর শাসকরা উদ্নাসিকতার 
সঙ্গে ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক প্রজ্জাতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক আগ্রাসক 
যুদ্ধ শুরু করলে! ৷ দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে ভিয়েনামের সামরিক সাফল্যের 
কিছু পরেই ভিয়েতনাম আর একটি চমৎকার জয়লাভ করলো_এবারেরটি 
ছিল উত্তর সীমান্তে । পিকিংএর শাসকদের আগ্রাসক *মুদ্ধ অগোরব্জনক- 
ভাবে পর়ুদিন্ত হল । 

পঁয়ত্রিশ বছরের বিরতিহীন সংগ্রাম যার মধ্যে ভিয়েতনামের জনগণ 
দেশের স্বাধীনতা ও স্বাধিকারকে রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছে, তা স্পষ্ট ভাবে 
দেখিয়ে দিয়েছে অবিনশ্বর মার্জবাদ-লেনিনবাদের শক্তি, শ্রমিকশ্রেণীর 
পার্টির বল যা দেশপ্রেমিক জনম্বদ্ধে গোটা জাতিকে সমবেত করেছিল 
নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং প্রত্যেকটি আগ্রাদককে পর্মুদস্ত করেছিল । ভিয্সেত- 
নামের অভিজ্ঞতা সংশয়াতীতভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে যখন একট! গোটা! 
জাতি উঠে দাড়ায় তখন আগ্রানককে অনিনবার্ষভাবে পরাস্ত করে--তা সে যত 
শাঁজশালী ও চতুর হোক না কেন । আমরা পরিষ্কার ভাবে দেখেছি ষে 
সত্যিকারের মুক্তি ও স্বাধীনতা খশটি শান্তিকে সুনিশ্চিত করে অথবা 
অন্যভাবে বললে মুক্তি ও স্বাধীনতা স্থায়ী হ'তে পারে শান্তির পরিবেশে । 
এই যুগের শিক্ষা এই যে শাস্তি, মুক্তি, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র 
অবিভাজ্য। 

জেনেভা চুক্তি সই হবার পর পার্ট সমগ্র দেশের নিরিখে ছুটি রণনৈতিক 
লক্ষ্য অনুদরণ করলো £ দক্ষিণে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম অব্যাহত রইল 
আর উত্তরে সমাজতন্ত্র উত্তরণ পর্ব শুরু হল ৷ 

১৯৬৫ সালের মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক উত্তর দেশ তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিকাশের 
পথে এর্পিয়ে গেল । আর্থব্যবস্থা পুনর্গঠিত হল আর ৯ বছর যুদ্ধের ক্ষত 


সমাজতন্ত্রের পথে এঁক্যবদ্ধ ভিয়েতনাম ১৩ 


নিরাময় হল । অধিকন্ত, ভূমি-সংস্কার সম্পূর্ণ হল ৷ পার্টির সঠিক নেতৃত্বের 
ফলে হ’লো কৃষিক্ষেত্রে সমবায়, ব্যজিগত পুঁজিবাদী শিল্প ও ব্যবসার 

. গ্বুনধিন্যাস এবং উৎপাদনে সমাজতান্ত্রিক সম্বন্ধ স্থাপন ৷ তারপর এলো 
ভিয়েতনামের ওয়ার্কিং পিপলস্‌ পার্টির *১৯৬০ সালে গৃতীীত প্রথম পঞ্চবার্ধিকী 
পরিকল্পনার কাল ৷ এর উদ্দেশ্য ছিল ক্রমে ক্রমে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের 
পথ পরিষ্কার করা, যা উত্তরণকালের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য । 

৯৯৬৫-৬৮ এবং তারপর আবার ৯৯৭২ সালে দক্ষিণ ভিয়েতনামে পরাজয় 
এড়ানোর প্রচেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্র আমাদের দেশের সর্বত্র যুদ্ধকে টেনে 
নিয়ে গেল । ব্যাপক বোমা বর্ষণের মাধ্যমে শক্ত সমাজতাস্ত্রিল উত্তরাঞ্চলের 
আর্থিক ভিত্তিকে ধ্বংস করতে, শহর ও গ্রামগুলিকে গুশঁড়য়ে দিতে এবং 
পারবেশকে নষ্ট করে দিতে, অন্যকথায় উত্তর ভিয়েতনামকে প্রস্তরয়ুগে 
প্রত্যাবর্তন করানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছিল । 

এ পরিস্থিতিতে ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি এবং সরকার দ্রুত 
আর্থব্যবস্থাকে যুদ্ধকালশন অবস্থানে দাড় করালে! আর মুদ্ধক্ষেত্রের যা কিছু 
প্রয়োজন তার জোগান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতঙ্ত্রের নির্াণকার্য চালিয়ে 
যেতে লাগলে! ৷ জনসংখ্যার বৃহদীংশের আদর্শ হয়ে দাড়ীলে1 “একহাত 
লাঙ্গলের ওপর আর অনাটি বীইফেলে” অথবা “একহাত হাতুড়ীতে আর 

" অন্যটি রাইফেলে 1” 

দ্ধ চলার সময় সমাজতান্ত্রিক নির্যাপকার্য বেশ ভালোভাবেই চলছিল-__ 
জাতি এজন্যে গৌরব বোধ করতে পারে । যদিও লক্ষ লক্ষ টনের বেশি 
বোম! এবং গোলা আমাদের দেশের ওপর ফেলা হলো, জনগণ তাদের 
রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সাফল্যগুলিকে সংহত 
করলো । 

এই সকল বছরে সমাজতান্িক আর্থব্যবস্থার উপাদানগুলি, আর যে-দেশে 
সুপ্রাচীনকাল থেকে ক্ষুদ্র পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থা জ্শীকিয়েছিল, সেখানে, 
হাতিয়ার ও উৎপাদনের উপায়গুলিতে সমাজতান্িক সম্পত্তি গড়ে উঠলে! । 


* ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ইন্দো-চশনের কমিউনিস্ট পার্টি বলা হতো এবং ১৯৭৬ 
থেকে ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি বলা হয় । 


১৪ শান্তি স্বথাধীনত'! সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


বিদ্যুৎ ইঞ্জনীয়ারিং-এ কয়লা খনি, ধাতুশিল্প, ভারণ শিল্প, রাসায়নিক উৎপাদন 
এবং নির্মাণ উপাদানের মত মূল শিল্পের শাখাগুলির ওপর গভীরভাবে 
মনোনিবেশ করা হল । যানবাহন ক্রমবার্ধতভাবে যুদ্ধ ক্ষেত্র ও আর্থব্যবস্থার 
সকল চাহিদণ মেটাতে লাগলো ৷ 

উপরস্ত, সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃংকৌশলগত ভিতি প্রস্তুত কর! হ’লে! 
বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশল, দক্ষ শ্রমিকদের, বিজ্ঞানীদের, কারুবিদদের, ব্যবস্থা 
পকদের তালিমের উন্নতি ঘটিয়ে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা! ব্যবস্থার 
উৎকর্ষসাধন করে । 

সংক্ষেপে, জনগণ লড়ছিল এবং নির্াণ কার্ধও চালিয়ে যাচ্ছিল ॥ 
নির্মাণের সুরক্ষার জন্য সংগ্রাম এবং লড়াইয়ের সামর্থ্য বৃদ্ধির একটি উপাদান- 
হিসাবে নির্মাণ কার্যই ছিল ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অগ্রগতির 
মূলে_যে ভিয়েতনাম সমগ্র জাতির বিপ্লবের পীঠস্থান এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার 
সমাজতগ্রের অগ্রবর্তী খাটি । 

১৯৭৫. এর মহান বিজয়ের পরই ভিয়েতনাম বিকাশের এক নতুন স্তরে প্রবেশ 
করলো ৷ স্বল্প সময়ের মধ্যেই প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা! আমাদের জনগণের 
বিরাট সাফল্যের বিষয় । আমরা আতক্রত দেশকে প্রনর্মিলিত করে সমাজ- 
ভান্ত্রিক ভিয়েতনাম ঘোষণা করলাম ! প্রোটিতারিয়েতের একনায়কত্ব এবং 
যৌথ ব্যবস্থাপনা স্থাপন ও সংহত করা হ’লো সারা দেশে । এই ৩ বংসর 
সময়ের মধ্যে যুদ্ধের ক্ষত নিরাময়ে এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্বন্ধ প্রতেষ্ঠায় 
আর সারা দেশে পরম্পর অঙ্গাঙ্গগ আর্থব্যবস্থার বিকাশে অনেকটাই করা হল । 
বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে দেশে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক কর্তব্য পালনের 
পরিবেশ সৃষ্টি করা হলো । ইন্দোচশনের তিনটি দেশের জঙ্গী সংহতিকে 
শত্তিশালপ করা হলে! এবং এটা দক্ষিপ-পুর্ব এশিয়ায় শাস্তি ও স্থিতিশশলতাকে 
নিশ্চিত করলে! আর নির্ভবযোগ্যভাবে চীনের শাসক চক্র ও সাম্রাজ)বাদপ 
যুক্তরাষ্ট্রের সন্প্রসারপবাদী ও আগ্রাসক আকাজ্ষাকে করলো প্রতিরোধ ! 
আন্তর্জাতিক দৃশ্বুপটে আমরা আমাদের সক্রিয়তাকে বাড়িয়ে তুলেছি আর এই 
সক্কিয়তার মধ্যে ভিয়েতনাম সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমগ্র সমাজতান্ত্রিক 
গোষ্ঠীর সঙ্গে এবং সকল জাতির মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সকল দেশের 
সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বাড়িয়ে তোলার দিকে পরিচালিত করেছে । 


সমাজতন্ত্রের পথে এঁক্যবদ্ধ ভিয়েতনাম ১৫ 


পুঁজবাঁদ বিকাশের মাধ্যমে না গিয়ে সরাসরি সমাজতন্ত্র উত্তরণের পক্ষে 
অনেক অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্লাতিক উপাদান আছে। সেই সঙ্গে যুদ্ধ ও 
নয়া-ওপনিবেশিবাদ অনেক অসুবিধা রেখে গেছে । 

. এই পারিস্থিতির সঙ্গে ভাল রেখে ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির 
৪র্ধ কংগ্রেস (১৯৭৬) আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাধারণ রূপরেখা 
ব্যাখ্যা করেছে এইভাবে £₹ “প্রলিতাবিয়েতের একনায়কত্বকে অশকড়ে থেকে 
শ্রমজশবীশ্রেণীকে যৌথকর্তৃত্বের অধিকার করার জন্য তাঁদের অধিকারকে 
বাড়িয়ে যেতে হবে আর সেই সঙ্গে উৎপাদন-সন্ধন্ধে, বিজ্ঞানে, কংকৌশলে আর 
মতাদর্শে ও সংস্কৃতিতে তিনটি বিপ্লব সংঘটিত করতে হবে বৈজ্ঞানিক ও 
প্রযুক্তি বিপ্লবের ওপর জোর দিয়ে ; সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নকে দ্রুতগতিসম্পন্ন 
করতে হবে যেটা সমাপ্সতন্ত্রে উত্তরণের সমস্ত পর্বের কেন্দ্রীয় কর্তব্য, সমাজ- 
তান্ত্রিক যৌথ ব্যবস্থাপন! চালু করতে হবে, আর বৃহদাকার সমাজতান্ত্রিক 
উৎপাদন গড়ে তুলতে হবে; নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে আর তৈরী করতে 
হবে নতুন সমাজতান্ত্রিক মানুষ) দূর করতে হবে মানুষ দ্বারা মানুষের শোষণ, 
দারিদ্র্য আর পশ্চাদপদতা; দৃঢ়ভাবে সতর্ক পাহারা রাখতে হবে, বাড়িয়ে 
যেতে হবে জাতির আর ক্ষার সামর্থ্যকে নিরবচ্ছিন্নতার সঙ্গে ; বাচিয়ে রাখতে 
হবে রাজনৈতিক নিরাপত্তা, জনববিধি ও শৃঙ্খলা ; সাফল্যের সঙ্গে গড়ে 
ভুলতে হবে শান্তিপূর্ণ, স্বাধীন ও এক্যবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনামকে; 
সক্রিয়তার সঙ্গে শাস্তি, জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য বিশ্বের 
জনগণের সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে হবে 1” 

গ্রেস সমাজতান্ত্রিক আর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পথনির্দেশ করেছে 
যার প্রধান লক্ষ্য শিল্পায়নে গতি বাড়িয়ে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও প্রচুত্তিগত 
ভিত্তিকে সৃষ্টি করা, ক্ষুদ্র উৎপাদন থেকে বৃহদাকার উৎপাদনে চলে মাওয়া, 
উন্নত সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি আর শক্তিশালী সুরক্ষার সামর্থ্য সহ 
ভিয়েতনামকে একটি আধুনিক শিল্প ও কৃষিসম্বদ্ধ জাতিতে পরিণত করা এবং 
জনগণের জন্য সুখী ও সমৃদ্ধশালী জীবনকে সুনিশ্চিত করা । 
এই কর্মসূচীকে কার্যে পরিণত করার জন্য পার্ট রাজনৈতিক, আর্থব্যবস্থা 
এবং সংস্কৃতির ব্যবস্থাপনার জন্য যত বেশি সংখ্যক লোক পাওয়া সম্ভব 
. তাদেরকে তালিকাভুক্ত করছে সমবায়িক, প্রকৃতি, সমাজ ও নিজের উপর 


১৬ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


কর্তৃত্বের মনোভাব অনুণশলন করিয়ে আর যৌথ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে প্রত্যেকটি 
মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে সংযুক্ত করার সামর্থ্যকে বাড়িয়ে ৷ 

পার্টির আর্থব্যবস্থা সংক্রান্ত রণনগতি আরও মূর্ত করে তোলা হয়েছে 
দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ধিকী পরিকল্পনায় (৯৯৭৬--১৯৮০) | এই পরিকল্পনায় 
অগ্রাধিকার ব্যাখ্যা কর! হয়েছে কৃষির সুসংহত, শক্তিশালী ও সুদৃঢ় বিকাশ 
হিসাবে আর তাব সঙ্গে বন ও মংস্যশিল্পের সুহৃদ্ধি আর ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন 
বাড়িয়ে ৷ উপরস্ত মূল ভারণ শিল্পের ক্রতহারে বৃদ্ধি, যানবাহনের জাল বিস্তার 
এবং বুনিয়াদী শিল্পগঠনেব প্রয্মোলনীয়তা এর থেকে বোঝা যায় । একই 
ভাবে গুকতহপূর্ণ ছিল সমাজতী ক আর্থব্যবস্থানুগ বন্টন, ব্যাঙ্ক ও সরকারগ 
রাজস্বে কার্যাবলর পুনর্বিপ্কাস ; বৈদেশিক আর্থসংযোগগুলির বিস্তার কর! ; 
গবেষণার বিস্তার; সমাঙ্রতাত্রিক উৎপাদন-সম্বন্ধের বিস্তার ও বিকাশ) 
মতাদর্শগত ও সীংস্কৃতিক বিপ্লবকে এগিয়ে নেওয়া এবং জনগণের জীবনের 
শ্ৰীবৃদ্ধি ঘটানো । 

এই লক্ষ্যের পূরণ বিরাট প্রচেষ্টা সাপেক্ষ । আমাদের পার্টি ও রাই 
জাতির আরও অগ্রগতির লাভের পথে বিদ্ব সম্বন্ধে ভালভাবেই অবগত 
আছে। রুদ্ধ, উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের কৃত ধ্বংসন্তপ 
এত তাড়াতাড়ি দূর করা যায় না । তথাপি জনগণের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজ্নগুলি 
মেটাতে করণীয় কর্ভব্যগুলিকে দেরণ ন! করে খুব ক্রুততার সঙ্গে করতে হবে ৷ 
রাইকে অবশ্যই লোকের জশবন ধারণের মানকে উন্নত করতে হবে আর সেই 
একই সঙ্গে প্রতিরক্ষার সামর্থ্য বৃদ্ধি বন্ধ ন! করে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক 
ও প্রযুক্তিগত ভিত্তি নির্মাণের জন্য পুঁজি সঞ্চয় করবে । সমাজতন্ত্র ভিয়েত- 
নামের বিরুদ্ধে বৃহংশক্ি_জাঁতিদন্তী চীনের আর তাদের দালাল পলপত- 
ইয়াংসারপর বৈরিত।| জাতির পক্ষে গুরুতর ক্ষতির কারণ হয়েছে । এখনও 
বভিয়েতনামকে বিরাট বাহিনখ ও অর্থ অন্যদিকে লাগাতে হচ্ছে শক্রর অবিরাম 
ষড়যন্ত্রকে পরান্ত করার জন্য ৷ 4 ্ 

গণ-গ্রজীতত্ত্রে যে বিষয়গত বিদ্বাদিকে ভিঙ্জিয়ে যেতে হচ্ছে তার মধ্যে 
রয়েছে হালফিল বছরগুপির প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষত ৯৯৭৭--৭৮-র 
টাইফুন ও প্লাবন । এগুলি কৃষিকে গুরুতরভাবে ব্যাহত করেছে । উত্তরের 
ফদল কাটা গুরুতরভাবে স্কাতিগ্রন্ত হয়েছে এই বছরের টাইফুনে । এটাও এর 


সমাজতন্ত্রের পথে এঁক্যবদ্ধ ভিয়েতনাম ৯৭. 


সঙ্গে যোগ করতে হবে যে আমরা আর্থব্যবস্থাপনার ক্রুটগুলি এড়াতে পারি নি 
এবং এটা পরিস্থিতির জটিলতা বাড়িয়েছে । তা যাই হোক আমাদের 
জাতি ও জনগণ তাদের দশ ইতিহাসে কখনও এমন সার্বিকভাবে শক্তিশালী 
ছিল না যেমন তারা আজ রয়েছে । 

আমরা আশাবাদ নিয়েই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছি । আমাদের 
এই আশাবাদের পক্ষে রয়েছে সকল ভিত্তি । সেগুলি হ’লে! ভিয়েতনামের 
জনগণের সাহস, সহজাত দক্ষতা, আর সৃজনশশল ক্ষমতা; জাতির প্রাকৃতিক 
সম্পদ; আর স্বাগ্রে একই সাধারণ লক্ষ্য নিয়ে লড়ছে যে সেই ইন্দো- 
চীনের তিনটি বিজয় ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের মধ্যেকার সংহতি ৷ 


আমরা বিশ্বাস করি যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আমাদের অনুকূল কারণ 
আমাদের কালের তিনটি বৈপ্লবিক ধারা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। 
বিশেষতঃ বিশ্ব-শাত্তির দুর্গপ্রকার এবং বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়ার নির্ভর যোগ্য 
ধারক সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তি । বলাই বাহুল্য, সি পি এস ইউ-র কৃত 
নিয়পলিখিত মারাত্মক পরিস্থিতির মূল্যায়নের প্রতি আমরা চোখ বন্ধ করে বসে 
. নেই £ বিঙ্ব-রাজনশতিতে সাম্রাজ্যবাদ ও পিকিং-এর কর্তৃত্ববাদের দোঁন্তি একট! 
নতুন বিপজ্জনক ঘটনা, সমস্ত মানবজাতির পক্ষে এবং বিপজ্জনক আমেরিকা ও 
চাঁন! জনগণের পক্ষেও ।”* তবে আমাদের মতে এই দোস্তি সাআাজ্যবাদশ 
শক্তি সমৃহ-ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার ছুধল ও আত্মরক্ষামূলক অবস্থানের 
- আর অশুদিকে বিপ্লব ও শ্যান্তর শক্তিসমূহের ক্রমবর্ধমান বিশ্বাস যোগ্যতার 
প্রমাণ । পরিণামতঃ এটা সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ও দারা ভূমগ্ডলে দেতাতের 
সুরক্ষা! ও শাস্তিরক্ষার সম্ভাবনার সাক্ষ্য ৷ 
অগাস্ট বিপ্লবের পর থেকে যে ৩৫ বছর কেটে গেলো তা আমাদের জনগণের 
৪ হাঁজার্‌ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় । এ দেখেছে নতুন 
ভিয়েতনাম রাষ্ট্রের জন্ম ও বিকাশ, নতুন সমাজ ব্যবস্থা যা মুক্ত করেছে সমাজ- 
তন্ত্রের সঙ্গে জাতীয় স্বাধীনতাকে, ভিয়েতনামী জাতির সবচেয়ে সুন্দর 
এঁতিহ আর মানবজাতির সবচেয়ে অগ্রগামী মতাদর্শকে । কমিউনিস্ট পার্টির 


* “আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও সোভিয়েতের পররাষ্ট্রনীতি” ১৯৮০, ২৩শে 
জুনের সি পি এস ইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটির বার্ধত সভায় প্রস্তাব ৷ 


৯৮ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৯৯৮০ 


নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে ভিয়েতনামী জনগণ, যাদের সংগ্রাম সমগ্র পৃথিবশর 
বৈপ্লবিক শত্তিগুলির সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, দেখিয়ে দিয়েছে যে তারা 
ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের আরক্ষা' এবং সংহতির জন্য সমস্ত শক্তি 
ও বর্মপ্রেরণা প্রয়োগ করে, মনপ্রাণ পিয়ে সংগ্রামকার ৷ তারা সারা পৃথিবীর 
মানুষের দেওয়া সমর্থন এবং সদাশয় সহায়তার যোগ্য বলে প্রমাণ দিয়েছে । 
গভীর ভালবাসা আর চিরস্থায়ী কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা মহান লেনিনের 
শিষ্য, ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির ও রাষ্রের ভিতিস্থাপনকারণ প্রয়াত 
প্রেসিডেন্ট হো-চি-মিনকে স্মরণ করি যিনি এক জয় থেকে আরেক জয়ে ও 
মহান চূড়াণ্ত বিজয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন । 
মুদ্ধ ও নির্শীণকার্ধে তাদের সাফল্যকে লক্ষ্য করেও ভিয়েতনাম জনগণ 
সর্বদা মনে রেখেছে যে ভাদের দুর্গপ্রাচীর ছিল সার! বিশ্বব্যাপী বন্ধুদের 
সহযোগিতা, _সর্বপ্রথমে ভ্রাতৃপ্রতিম সোভিয়েত জনগণের ৷ ভিয়েতনামের 
কাছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল এবং থাঝবে বৈপ্লবিক সংগ্রামের একটি 
শিক্ষণীয় মডেল একটি রাষ্ট্রের মূর্ত উদাহরণ যার নির্দেশক নতি হল 
প্রলেতারশয আন্তর্জাতিকতাবা ৷ 
ভিয়েতনামের ৩৫তম বার্ষিক উৎসব একটি উল্লেখযোগ্য এতিহাদিক 
ঘটনার সঙ্গে মিলে গিয়েছে দুই মহাকাশচারী সোভিয়েতের ভিক্টর 
গোরবাটকো ও ভিয়েতনামের ফামটুয়ানের সাঁফল্যমণ্ডিত যৌথ উড্ডয়ন ৷ 
শব্দটির প্রকৃত অর্থেই এটা ছিল ভিয়েতনামশী জনগণের যে পাখা স্বাধীনতা ও 
স্বাধিকারের লড়াইতে বিজ্য়াকাশে তাদের পতাঁক! উড্ডপন করেছিল তা 
দিয়েছিলেন লেনিন, অক্টোবর বিপ্লব_ভিয়েতনামশ নাগরিকের যে পাখা 
বহির্দেশে একবার উড্ডশন করেছিল তা দিয়েছিল অক্টোবর বিপ্রবের দেশ। এই 
পাখা এক এবং অভিন্ন প্রকৃতির । পাখাতে ভর দিয়ে ভিষেতনামের জনগণ 
সোভিয়েত ইউনিয়নের, অন্যান্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের, বিশ্বের সমস্ত বিপ্লব 
শক্তিসমৃহের সাথে বিস্ময়কর ভবিষ্যতের শীর্ষে আরোহণ করবে । 


সাম্াজ্যবাদের বিক্ুদ্্রে সমাজ প্রগতিত্র জন্য শ্রমিকশ্রেণী 
এবং জাতীস্্র মুক্তি আন্দোলনের যুক্ত সংগ্রাম 


বাধিনে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন 


“সামাল্্যবাদের বিরুদ্ধে, সমাজ প্রগতির জন্যে শ্রমিকশ্রেণী এবং জাতণয় 
মুক্তি আন্দোলনের যুক্ত সংগ্রাম”__শীষক আত্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন 
২০ থেকে ২৪ অক্টোবর বাপ্লিনে অনুষ্ঠিত হয় । ওয়ার্ল্ড“ মাক্সস্ট রিভিউ- 
এর সঙ্গে একযোগে জার্দানীর সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
উদ্যোগে এই সম্মেলন হয় । 

৯৯৬টি কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টি, বিপ্লব গণতন্ত্রী এবং জাতীয় মুক্তি 

পার্টি ও সংগঠন সম্মেলনে যোগ দেয়ঃ পিপলস ডেমোক্রাটিক পার্টি 
অফ আফগানিস্তান, এম পি এল এ পার্ট অব লেবর (আ্যাছেশল। ), 
আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পাটি, অস্ট্রেলিয়ার সোষ্যালিস্ট পার্টি, অস্রিয়ার 
কমিউনিস্ট পার্টি, বাহরিনের জাতীয় মুক্তিফ্রন্, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট 
পার্টি, বেলজিয়ামের কমিউনিস্ট পার্টি, বলিভিয়ার কমিউনিস্ট পার্ট, 
ব্রাজিলের কামউনিস্ট পার্টি, বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি, বুকাণ্ডির 
ইউনিটি এণ্ড ল্াশনাল প্রগ্রেস পার্টি, কানাডার কমিউনিস্ট পার্টি, চিলির 
কমিউনিস্ট পার্টি, চিলির মাপু ওয়ার্কার-পেজেন্ট পার্ট, চিলির সোস্যালিস্ট 
পার্টি, কলম্বিয়ার কামউনিস্ট পার্টি, কক্ষোলশজ পার্টি অফ লেবর, 
কোস্টারিকার পিপলস ভ্যানগার্ড পার্ট, কিউবার .কসিউনিস্ট পার্টি, 
সাইপ্রাসের প্রগ্রেসিভ পার্টি অফ দি ওয়াকিং প্রিপল, চেকোষ্লোভাকিয়ার 
কমিউনিস্ট পার্টি, ডেনমার্কের কমিউনিস্ট পার্টি, ডোমিনিকান কমিউনিস্ট 
পার্টি, ইকুয়েডরের কমিউনিস্ট পার্টি, এল সালভাদরের কো-অর্ডিনেটিং বডি 
অফ রেভদ্যুশনা্র মাস অর্গানাইজেশন্স (এল সালভাদরের কমিউনিস্ট 
পার্টিসহ), ইতিওপিয়ার কমিশন ফর অর্গানাইজিং দি পার্ট অফ দি ওয়ার্কিং 


২০ শাস্তি ছাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


পিপল, ফিনল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি, ফরাসী কমিউনিস্ট পার্ট, জার্খানীর 
সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি, গ্রেট 'ত্রিটেনের কমিউনিস্ট 
পার্টি, গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টি, গ্রেনাডার নিউ জুয়েল মুভমেন্ট, গুয়াদেলোপ 
কমিউনিস্ট পার্ট, গুয়াতেমালান পার্ট অব লেবর, গুয়াতেমালার আযাসো- 
সিয়েশন অফ ফোর রেভল্যুশনাতির অর্গানাইজেশনস, গিনি আ্যাণ্ড কেপভার্দে 
দ্বপপের আফ্রিকান পার্টি ফর দি ইণ্ডিপেণ্ডেন, গিনির ডেমোক্রাটিক পার্টি, 
গিয়েনার পিপলস প্রগ্রেসিভ পার্টি, গিয়েনার পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেস, 
ইউনাইটেড পার্টি অফ হাইতিয়ান কমিউনিস্টস্‌, হণ্ডুরাসের কমিউনিষ্ট পার্টি, 
হবাঙ্গেরীর সোস্তালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ইন্দো- 
নেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি, ইরানের পিপলস পার্টি, ইরাঁকী কমিউনিস্ট 
পার্টি, আয়ারল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি, ইত্্রায়েলের কমিউনিস্ট পার্টি, ইতালির 
কমিউনিস্ট পার্টি, জর্ডনীয় কমিউনিস্ট পার্টি, লাওসের পিপলস রেভন্যুশনারি 
পার্টি, লেবানশজ কমিউনিস্ট পার্টি, লেসোথোর কমিউনিস্ট পার্টি, জেনারেল 
পিপলস কংগ্রেস অফ দি সোস্যালিস্ট পিপলস "“লবিয়ান আরব জামাহি- 
রাঃয়া, লুঝ্সেমবার্গের কমিউনিস্ট পার্টি, মাদাগাস্কারের ইপ্ডিপেণ্ডেন্স কংগ্রেস 
পার্টি-_ডেমোক্রাটিক কমিটি ফর দি সাপোর্ট অফ দি চার্টার অফ দি 
মালাগাসি সোস্যালিস্ট রেভন্যুশন, ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন অফ দি মালি 
পিপল, মান্টার কমিউনিস্ট পার্টি, মার্তীনক কমিউনিস্ট পার্ট, মেক্সিকান 
কমিউনিস্উ পার্টি, মঙ্গোলিয়ান পিপলস রেভল্যুশনারি পার্টি, ফ্রেলিমো 
(মোদ্দান্িক), সাউথ ওয়েস্ট আফ্রিকা পিপলস অর্গানাইজেশন (নামিবিয়!), 
নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি, নিউজিল্যাণ্ডের পোঁশীলিস্ট ইউনিটি পার্টি, 
নিনকারাগুয়ার স্াগুনিস্ট স্তাশনীল লিবারেশন ফ্রন্ট, নাইজেরিয়ার সোষ্যালিস্ট 
ওয়ার্কিং পিশলস পার্ট, নেদারলাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি, নরওয়ের কমিউনিস্ট 
পার্টি, ওমানের পপুলার ক্রণ্ট ফর লিবারেশন, পাকিস্তানের কমিউনিস্ট 
পার্টি, ফেলিস্ভিনশয় মুক্তিসংস্থা (পি এল ও), পানামার পিপলস পার্টি, 
প্যারাগুয়ীন কামনিস্ট পার্টি, পেরুভিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি, পেরুর 
সোস্যাঁলস্ট রেভণ্যুশনারি পার্টি, ফিলিপাইনের কমিউনিস্ট পার্টি, পোলিশ 
ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টি, পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টি, পুয়ের্তোরিকান 
কমিউনিস্ট পার্টি, পুয়ের্তোরিকান সোস্তািস্ট পার্টি, রি-ইউ্টনিয়ন কমিউনিস্ট 


বৈজ্ঞানিক সম্মেলন ২১ 
পার্ট, রুমানীয় কমিউনিস্ট পার্টি, সৌদ আরবের কমিউনিস্ট পার্টি, সেনে 
গালের আফ্রিকান পার্টি ফর দি ইপ্ডিপেণ্ডে্স, মেচেলেস পিপলস প্রগ্রেসিন্ড 
ফ্ৰণ্ট, সিয়েরা! লিওনের অল পিপলস কংগ্রেস, দক্ষিণ আক্রিকার কমিউনিস্ট 
পার্টি, দক্ষিণ আফ্রিকার আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস, সোভিয়েত ইউনিয়নের 
কমিউনিস্ট পার্টি, স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রীলঙ্কার কমিউনিস্ট পার্টি, 
সুদানের কমিউনিস্ট পার্টি, সুইডেনের ওয়ার্কীর্দ পার্টি-কমিউনিস্টপ, সুইডেনের 
লেফট পার্টি_কমিউনিস্টস, সুইন পার্টি অফ লেবর, সিংীয় কমিউনিস্ট পার্টি, 
আরব সোস্তাদিস্ট রেনেঞ্সা পার্টি (সিরিয়া), টিউনিশী কমিউনিস্ট পার্টি, 
তুরস্কের কমিউনিস্ট পার্টি, উরুগুয়ের কমিউনিস্ট পার্টি, উরুগুয়ের সোস্যালিস্ট 
পার্টি, ইউ এস এ-র কমিউনিস্ট পার্টি, ভেনেজুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টি, 
ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি, পশ্চিম বাল্লিনের সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি, 
পোলিদারিও ফ্রন্ট (পশ্চিম সাহারা), জাম্বিয়ার ইউনাইটেড দ্বাশনাল 
ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পাটি, ন্িম্বীবোয়ের আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন, ইয়েমেনের 
সোস্তালিস্ট পার্টি এবং ডব্প, এম আর কমিশনের চেয়ারম্যান ও সম্পাদক- 
মণ্ডলশর সদস্যবৃন্দ । অংশগ্রহপকারশদের মধ্যে রয়েছেন ২১ জন চেয়ারম্যান, 
সাধারণ.(প্রথম) সম্পাদক এবং তাদের সহকারী ৬৬ জন পাঁলিটব্যুরো সদস্য ও 
বিকল্প সদস্য এবং পার্টি ও সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক | 

এস ইউ পি জি-র পি সি সম্পাদক এবং সি সি পাঁলটব্যুরে সদস্য হেরমান 
অক্সেন সম্মেলনের উদ্বোধন করে বলেন, উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে বিশেষতঃ 
২৭টি প্রতিনিধি পার্টি এবং সংগঠন এই প্রথম এই ধরনের সম্মেলনে অংশগ্রহণ 
করছেন ' : 

উদ্বোধনী ভাষণ দেন এস ইউ পি জি-র কেক্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, 
ভি ডি আর রাষ্ট্রীয় পরিষদের চেয়ারম্যান এরিখ হোনেকার । 

সম্মেলনের প্রথম দিনে সি পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক এবং 
পিটবু রোর বিবল্প সদস্য বোরিস পনোমারেয়ভ, ফ্রেলিমো সি সি সদস্য 
সাণিও ভিয়েরা এবং এফ সি পি কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ও পলিটব্যুরোর 
সদস্য ম্যাক্সিম গ্রিমেজ অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে ভাষণ দেন । সম্মেলনে 
সভাপতিত্ব করেন হেরমান অক্সেন এবং ডবল, এম আর-এর প্রধান সম্পাদক 
কনন্তানতিন জারোদভ ! 
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এরপর সম্মেলনের কাজ তিন ভাগে চলে £ “সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও 
জাতীয় মুক্তির দন্ত সংগ্রাম এবং শাস্তি ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম-এর মধ্যে 
পরস্পর সংযোগ” ; “আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের গণতান্জিক পুননির্মাণের 
_ পক্ষে এবং নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম” এবং “সামাজিক মুক্তি ও 
জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ও সমস্যা” । 

সম্মেলনের সমাধি দিবসে বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানরা পূর্ণাঙ্গ সভায় 
বিভাগীয় রিপোর্ট দেন । সমাপ্তি ভাষণ দেন এইচ. অক্সেন। 

সম্মেলনের বিবরণী পত্রিকার আগীমশ সংধ্যাগুলোতে প্রকাশিত 
হবে। 


নতুন অভিজ্ঞত। 


নেতৃত্বের ভিতি 


ইয়ানশো জঙঞ্জিয়েভ 
বৃলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদ্য, 
কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্য ও সমাজ বিদ্যা কেন্দ্রের প্রধান | 


মতামত-সমণক্ষাঞ্ত ওপর আপনার প্রবন্ধ একটা ব্যাপক কৌতুহল সৃষ্ট 
করেছে । বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্ট কিভাবে তথ্য সংগঠিত করে সে 
সম্পর্কে পাঠকর1 আরো বিস্তৃত খবর জানতে চায় । আপনি কি এর লক্ষ্য ও 
সংগঠনের কার্য পদ্ধতির উল্লেখ করবেন । 

তথ্য বিষয়ক বুনিয়াদী কাঠামো গঠন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এর মাধ্যমে 
পার্ট প্রজাতন্ত্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পরিচালনা, প্রভাবিত 
করার ক্ষেত্রে একটি উন্নত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে ৷ বুলগেরয় কমিউনিস্ট 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে (১৯৬৮ সালের জুলাই-এ অনুষ্ঠিত ) 
বিশেষভাবে উল্লিখিত এই প্রক্রিয়া শেষ হয় নি, কিন্ত প্রাক্রিয়াটির কাজে 
অনেক অগ্রগ্গত ঘটেছে । আমাদের দেশে এখন এক ক্রমবর্ধমান তথ্য শিল্প গড়ে 
উঠেছে যা” নেতৃত্বের প্রক্রিয়ায় নেতৃত্বকে কেবলমাত্র অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা 
যোগায় যে তা-ই নয় (যদিও অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ), বাস্তব | 
ভাবে ও বুদ্ধির দ্বারা সংগৃহীত এক বিশাল তথ্য সম্পদে সম্পদশালশ করছে। 

অবশ্য এই কাজ পার্টিতে সম্পূর্ণ নতুন নয় । পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিটি 
যোগসূত্র এবং প্রতিটি জেলা ও শহর কামটি অশ্যান্ত কাজের সঙ্গে সঙ্গে তথ্য 
কেন্দ্রের কাজও সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাচ্ছে ৷ তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা’ সাধারণশ- 


* ডব্লিউ এম আর ১৯৭৯ সালের জুন সংখ্যা ৷ 
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করণ করে পার্টিকে সমাজে তার অগ্রণী ভূমিকায় ধরে রাখছে । বর্তমানে 
দেশে একটি নতুন ঘটন! : ব্যাপকতর আকারে তথ্য সংগৃহিত হচ্ছে এবং এই 
তথ্য অনেক বিশদ। পার্টি যন্ত্রের বিভাগণয় ও আঞ্চলিক যোগসৃত্রগুলোকে তথ্য 
সংগ্রহের কাজ থেকে অব্যাহতি তো দেওয়া হয-ই নি বরঞ্চ প্রয়োজন দেখা 
দেওয়ায় একটি বিশেষ সংস্থা গঠন করা হয়েছে । 

তথ্য সংগ্রহ কর! তা’ একত্র করা এবং সেগুলোকে সাধারণ, আত্তঃ- 
বিভাঙ্গীয় এবং “বিশ্রিপ্' তথ্যে ভাগ করা এই সংস্থার কাজ । এছাড়া তথ্য 
সংগ্রহের সামগ্রিক কাজে সমস্বয়ও এই সংস্থাই সৃষ্টি করে থাকে । সংস্থাটির 
নাম তথ্য এবং সমাজ বিদ্যার কেন্দ্র । পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটা 
দ্র হিসেবে এই কেন্দ্রটি গঠন করা হয়েছে । এছাড়া সোফিয়া! শহরের 
পার্টি কমিটির নেতৃত্বে একটি অনুরূপ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে । 

জেলা কমিটিগুলৌর অধশনেও অনুরূপ তথ্য দপ্তর রয়েছে । আমাদের 
একটা বিশাল কম্প্যুটার কেন্দ্র রয়েছে যেখানে প্রায় ২শ’ বিশেষজ্ঞ কাজ 
করেন । | 

কেন্দ্রের কাজ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা £ পার্টি নেতৃতকে অর্থনশতি, সামাজিক 
নীতি, মতাদর্শ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং আরে! নানান বিষয় সম্পর্কে তথ্য 
সরবরাহ করা ৷ এই কাজ করার পক্ষে আমরা কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য দপ্তর 
এবং নানান ক্ষেত্রে কর্মরত বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ করি । 

দেশে তথ্য বিষয়ক ব্যবস্থাবলী স্থাপনের এবং তথ্য সংগ্রহের কান্দে উন্নত 
পদ্ধতি প্রয়োগের অভিজ্ঞত1 সাধারপণীকরণের দাকিত্ব আমাদের ওপর অর্পিত 
হয়েছে । এই ব্যবস্থাবলীতে কি কি আছে এবং কিভাবেই বা সেগুলোকে 
কাজে লাগানো হয় সে বিষয়ে একটা ধারণ! দেওয়ার চেষ্টা করছি ৷ ' 

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ৯৯৬৯ সাল থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক 
ব্যুরোতে এবং সম্পাদকমণ্ডলশতে গৃহীত সমস্ত প্রস্তাব এবং ১৯৪৪ সাল থেকে 
"গৃহীত সমস্ত সরকারি দলিল কেন্দ্রীয় কম্প্যুটার ষক্ত্রে ব্যবহার কর! হয়েছে । 
আগে যে সব সিদ্ধান্ত, নেওয়া হয়েছিল সেইসব সিদ্ধান্ত বিচার-বিবেচন! 
না করে কোনে! নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ন! । আর এই নির্দেশ পাওয়া 
এখন খুবই সহজ ! 

আমাদের এমন এক তথ্য ব্যবস্থা রয়েছে যা’ সমাজ বিজ্ঞানের সমস্ত মৌল 


নেতৃত্বের ভিত্তি ২৫ 


শাখাতেই পরিব্যাপ্ত । গত কয়েক বছর ধরে আমরা পার্টিতে সমস্ত নির্বাচন 
এবং প্রতিবেদনের ফলাফল ও প্রতিশ্রুতি পালন নিয়ে এক তথ্য ব্যবস্থা গড়ে 
তুলছি। এছাড়! পার্টি কর্মীদের সম্বন্ধে নানান তথ্য রাখার ব্যবস্থাও আমর! 
চালু করেছি । সর্বমোট প্রায় দশ ধরনের তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা আমর! চালু 
করেছি । এর ফলে পার্টির দৈনন্দিন কাজে প্রায়ই সম্মুখীন হতে হয় এমন 
বহু প্রশ্ন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া এখন আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে 
উঠেছে । | 

আমাদের কেন্দ্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে দেশব্যাঁপশ সমাজবিদ্যা! 
সংক্রান্ত কাজের পারিকল্পন! করা, তা সংগঠিত করা এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় 
সৃষ্টি করা । 

সর্বশেষে বলা যায় পার্টির জেল! কমিটিশুলোকে তাদের স্ব স্ব এলাকায় 
তথ্য সংরক্ষণের কাজ উন্নত করতে এবং তথ্য সংক্রান্ত সাঁজ-সরঞ্রামের ব্যবহার 
ঠিক মতো করার কাজে সাহায্য কর! আমাদের অন্যতম কর্তব্য ৷ 

এ প্রসঙ্গে একট! কথা আমি উল্লেখ করতে চাই, তাহল আমরা যতটা! সম্ভব 
পারি প্রাত্যহিক কাজের সঙ্গে লেগে থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টা 
করি এবং এই ভাবেই আমরা পার্টি নেতৃত্বকে সুনির্দিষ্টভাবে সাহায্য করি। 
আমর! যে সব তথ্য নিয়ে কাজ করি সেগুলো! নিশ্চিতভাবেই ব্যাপক এবং 
বস্তুনিষ্ঠ হয়ে থাকে । অন্য কথায় বলতে গেলে সাফল্য এবং অভিযান সম্বন্ধে 
কেবলমাত্র কাম্য তথ্যই আমরা সংগ্রহ করি না; অভিপ্রেত সমালোচনামুখর, 
নঞ্থ্থক বিষয় এবং ভ্রত হাত দেওয়া প্রয়োজন এমন বিষয়ও আমরা 
সংগ্রহ করে থাকি । 

উদাহারণ হিসেবে বল! যায় বর্তমানে আমরা লাল ফিতের বাধন, বিশ্বাস 
ভঙ্গ এবং কাজের প্রতি অনশহ ইত্যাদি নঞ্্ক বিষয়ের মূল কারণসমূহ 
এবং এগুলো কতদূর বিস্তৃত তাই নিয়ে. সমীক্ষা চালাচ্ছি । শিক্ষাবিষয়ক 
কাজের উন্নতি সাধনার্থে এই স্মশক্ষা প্রয়োজন । সংবাদপত্র, বেতার এবং 
দ্বর-দর্শনে যে সব সমালোচনা করা হয় সেগুলো সংগ্রহ করে তার সংক্ষিপ্ত সার 
নিয়ে আমরা নিয়মিতভাবে বুলেটিন প্রকাশ করি এবং তা পার্টি ও সরকারের 
পদস্থ কর্তাব্যক্তদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে থাকি ৷ দেশের শ্রমজীবী মানুষদের 
কাছ থেকে কেন্দ্রীয় পার্টি, সরকারি সংস্থাগুলো, সংবাদপত্র, বেতার ও দৃর-দর্শন 
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যে সব চিঠি পেয়ে থাকে সেই সব চিঠি থেকে বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করে আমরা 
বুলগের'য় সাংবাদিকদের ইউনিয়নের সহযোগিতায় দুটি ত্রৈমাসিক বুলেটিন 
প্রকাশ করি ; কেন্দ্রীয় এবং জেলা তথ্য কেন্দগুলোর চিঠিপত্র আমরা বছরে 
একবার সমশক্ষা করে থাকি ! ১৯৭৯ সালে আমাদের নাগরিকের! কিসে 
বিচলিত হয়েছিল” শশর্ধক সর্বশেষ সমীক্ষায় দেখা যায় এক বছরে আমাদের 
কেন্দ্রীয় ও জেল! সংগঠনগ্লে ৫, ১৯, ৯৮৩টি চিঠি পেয়েছে । এর মধ্যে প্রতি 
চারটিতে একটি চিঠি কোনো না কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ অথবা একট 
গঠনমূলক প্রস্তাব উপস্থিত করেছে । অধিকাংশ মানুষই গৃহ নির্মাণ এবং 
তার বষ্টন সংক্রান্ত নানান ক্রুটি-ব্চ্যুতির কথ তুলে ধরেছেন। সাধারণত 
চিঠিগুলো বিশ্লেষণ করার পর সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 
- করে থাকে ৷ গৃহ বণ্টনের ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ এবং প্রধান প্রধান 
নির্মাণের ক্ষেত্রে উন্নতি তার প্রমাণ ৷ 
আমাদের কেন্দ্রের কাজের সমস্ত দিক একটা সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে বলা 
সম্ভব নয়। বিদেশে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী কিদ্যার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি 
ঘটেছে সে সম্পর্কে এবং আরে! অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে পার্ট নেতৃত্বকে 
অবহিত রাখা (কেন্দ্রীয় তথ্য সংস্থার সঙ্গে যুক্জভাবে আমরা এ কাজ করে 
থাকি ), ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগলোর অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এবং তা 
বিশ্লেষণ করা এবং জন-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমীক্ষা 
ইত্যাদি কাজ আমর! চালিয়ে ণাঁক ৷ জন-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে 
সমাজতান্ত্রিক সমীক্ষার কাজটি দিন দিন সম্প্রসারতহচ্ছে এবং তার উন্নতি 
ঘটছে । কেননা পার্টির সামনে সমস্যা বাড়ছে এবং উন্নত সমাজতাত্রিক সমাজ 
গঠনের কাজে অগ্রগতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্যা বহুগুণ হয়ে দেখা দিচ্ছে ৷ 
প্রসঙ্গত লেনিনের একটি নির্দেশ স্মর্তব্য । লেনিন বলেছিলেন, “যে কোনো 
সময়ে যে কোনো প্রশ্নে জনগণের মেজাজ, আকাক্ষা, প্রয়োজন এবং চিন্তাভাবনা 
নির্ভুলভাবে বিচার করতে হবে মিথ্যে ধারণ! ঝেড়ে ফেলে তাদের শ্রেণী 
চেতনার মাত্রা নির্ধারণ করতে শিখতে হবে” । (কালেক্টড :ওয়ার্কস, ৩৩ খণ্ড, 
৯৯২ পঃ) । একাস্তিকতার সঙ্গে জনগণের প্রয়োজন ন! মিটিয়ে, ভাদের সাধিক 
পরমর্থন ও বিশ্বাস অর্জন না করে এ কাজ সফল কর" সম্ভব নয় | 


/ 
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ধর্মঘট সংগ্রামের (ঝাঁক 


পলিক্রনিস ভাইস 
গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদয্য 


কেন্দ্রীয় কমিটির সাম্প্রতিক পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে গ্রীদের কমিউনিস্ট 
পার্টির সাধারণ সম্পাদক ক্ঠারিলাওস ক্লোরাকিস উল্লেখ করেন যে 
অধিকারসমৃহ প্রতিষ্ঠার জন্মে জনগণের সংগ্রামে বলার মতো বিশেষ 
ঘটনা ঘটেছে, তাহল ক্রমশ বেশি বেশি মানুষ এই আন্দোলনে যোগ 
দিচ্ছে এবং শিল্পগুলোতে, বিভিন্ন অঞ্চলে এবং সামগ্রিকভাবে সারা 
দেশে ছোট-বড় নানান গণআন্দোলনে সমন্বয় গড়ে উঠছে । গণ- 
আন্দোলনের এই দিকগুলো সম্পর্কে এবং অন্যান্য নতুন নতুন প্রবণতা 
সম্পর্কে কমিউনিস্টদের মূল্যায়ন কী ? 


কমিউনিস্টর! গ্রণসংগ্রাম, বিশেষ করে গত কয়েক বছরে দেশের বিভিন্ন 
প্রান্তে ছড়িয়ে পড়া ধর্মঘট আন্দোলনের গণি-প্রকৃতি খুব ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য 
করছে । 

৯৯৪০ সালের শেষে দাড়িয়ে গ্রশসের কমিউনিস্ট পার্টি ( সি পি জি ) এই 
দাবি করতে পারে যে পার্ট সউিকভাবেই এ হুশিয়ারি দিয়েছিল, চলতি বছরে 
শ্রমশবখ মানুষের অবস্থার আরে অবনতি ঘটবে এবং এর ফলে শ্রমজশবশ 
মানুষ তাদের জীবনযাত্রার বর্তমান মান অক্ষুণ্ণ রাখা ও তা, উন্নত কর) 
গণতান্ত্রক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার রক্ষা) করা, একচেটিয়া! পুঁজি খর্ব করা, 
কৃচ্ছৃতা”-র নামে শুধুমাত্র শ্রমজশীবশ মানুষের ওপর দায়দায়িত্ব চাপানোর 
বিরোধিতা কর! এবং সরকারের শ্রমিক-বিরোধণী নগতিসমূহ দৃঢ়ভাবে চ্যালেঞ্জ 
করার জন্যে তাদের সংগ্রাম তত্র করে তুলবে । ১৯৮০ সালের প্রথম সাত 
মাসে যে সব ধর্মঘট হয়েছে ভাতে ১২ লক্ষের ওপর মানুষ অংশ নিয়েছে । 

দেশে জ্বালানি তেলের দাম সম্প্রতি বৃদ্ধি পাওয়ায় পরপর প্রাতটি 
অভ্যাবশ্তকীয় জিনিসের দাম বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে । এর ফলে ধর্মঘট 
আন্দোলনে আরো! জোয়ার সৃষ্টি হয় ৷ 
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১১৮০ সালের জুলাই মাসে সি পিজি কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে 
গৃহীত প্রস্তাবের একটি অংশে বল! হয় : “জনগণের জীবনষাত্রার মান এবং 
অধিকারের ওপর একচেটিয়! গোষ্ঠীতম্্ ও সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের মাত্রা 
আরো বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা সুম্প্ট হয়ে উঠেছে” সুতরাং এখন যেটা গুরুত্বপুর্ণ 
তাহল “এই আক্রমণ প্রতিহত করার উপায় হিঠে“ব শ্রমিকশ্রেণী, তথা সমগ্র 
শ্রমজীবশ মানুষের সংগ্রামের সাংগঠনিক অবস্থার অগ্রগতি এবং তা আরে! 
শক্তিশীলঈ করে তুলতে হবে ।”* 

জনগণের সংগ্রামের সার্বিক অগ্রগতির জন্যে, এ সংগ্রামের সাফল্যের জন্য 
এবং জনগণের জাবনযাত্রীয় উন্নতির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনকারী জাতশয় নীতির 
পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে পার্টি ধর্মঘট আন্দোলনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ 
করেছে যা’ বিশেষ ডাবে গুরুত্বপূর্ণ । এই বৈশিষ্টগুলে! কিছু নতুন নয় কিন্ত 
সম্প্রতি এগুলো খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছ, ফলে অনুকূল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে । 
এই পবিস্থিতে গড়ে ওঠার জন্যে অনেকগুলো উপাদান কাজ করেছে, তার 
অন্যতম হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি সি পি জি-র' আইনানুগ রাজনৈতিক 
উপস্থিতি । এই বৈশিশষ্টাগুলো উল্লেখ করছি । 

প্রমথত [্জীনসপত্রের আকাশ-ছোয়! দর সামলাতে উচ্চতর বেতন, কাজের 
উন্নততর অবস্থা এবং পপতান্ত্রিক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার রক্ষার জন্যে দাঁতি- 
সমৃহ লিয়ে গড়ে ওঠা আন্দোলন এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যা এখন আর 
কোনে! একজন মালিকের বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ নেই, সরকারের একচেটিয়া 
তোষণকারী নীতিসমৃূহের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে । 

দ্বিতীয়ত শ্রমিকদের এই সব ধর্মঘট এবং অন্যান্য আন্দোলনের রাজনৈতিক 
গুরুত্ব শ্রমজশবশ জনগণের অন্যান্য অংশের মানুষ প্রধানত কৃষক ( অর্থনৈতিক- 
ভাবে সক্রিয় জনগণের ২৯ শতাংশ এই কৃষক ) এবং শহুরে মধ্যবিত্ত (যাদের 
সংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগ ) মানুষ ক্রমান্বয়ে বেশি বেশি করে উপলব্ধি করছে । 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ব্যাঙ্ক -কর্ষচারীদের সংগঠনসমূহের ফেডারেশনের 
সভাপতি এক বিবৃতিতে সরকার শ্রামিক-বিরোধশ নীতির বিরোধিতা 
করেছেন । 


* রিজস প্যাসটিস, ১৯৮০ সালের ৯৩ জুলাই সংখ্যা ৷ 
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তৃতীয়ত অৰ্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্যে এবং অধিকার রক্ষার জন্যে 
গ্রাম এবং শহরে মধ্যবিত্ত মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রবল সংগ্রাম__অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 
উপাদান । কৃষক আন্দোলনে (যার মধ্যে শহরের বাজার বয়কট করা এবং 
হাজার হাঞ্জার ট্রাকটর দিয়ে শহরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি আছে) 
হাজার হাজার মানুষ যোগ দিয়েছিল । এই সব সংগ্রাম এখনে! চলছে এবং 
সরকার যে পরিমাণে জনাবরৌধশ নশতি গ্রহণ করছে সেই অনুপাতে 
আন্দোলনের তীঁত্রত। ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে । ই ইস একচেটিয়া পুঁজি 
পতিদের স্বার্থে গ্রীক অর্থনীতিকে অদল-বদল করার জন্যে সরকার একাধিক 
ব্যবস্থা নিচ্ছে, যার ফলাফল কৃষকদের পক্ষে খুবই মারাত্মক হয়ে উঠবে ৷ 
একচেটিয়া পুঁজিপাঁতদের হাতে নিপীড়িত শহুরে মধ্যবিত্তবাও তাদের সংগ্রাম 
ক্রমান্থয়ে বৃদ্ধি করে চলেছে । হস্তশিল্প, ছোট উদ্যোক্তা, দোকানদারদের 
গ্রণতাস্ত্রিক আন্দোলন এ কথা বুঝিয়ে দিয়েছে যে জল পরিবহন, টেলিফোন 
এবং বিদ্যুৎ হার বৃদ্ধির কোলে! সিদ্ধান্ত নিলে তারা তার তীব্র বিরোধিতা 
করবে । 

চতুর্থত, এবং এটা বিশেষভাবে উল্লেখনীয়, সাধারণ মানুষ নিজেদের মধ্যে 
সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা, সংহত ও পারস্পরিক সমর্থনের গুরুত্ব, বিভিন্ন শল্প 
ও প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাম ও শহরের শ্রমজীবশ মানুষের যুক্ত সংগ্রামে গুরুত্ব 
ক্রমশ তার! উপলব্ধি করছে | - 

“কৃষকরা শহরগুলোর মানুষের কাজ থেকে যে ব্যাপক সমর্থন পাচ্ছে তার 
একট বন্তগত ভিভি আছে । কেননা শহরবাসশরা একথা ভালে করেই জানে 
যে কৃষকরাও সরকারের একচেটিয়ামুখশী নীতিসমূহের সম শিকার 1*"_ 
তাতীদের ল্যারিস। ইউনিয়নের সম্পাদক একথা বলেছেন । 

_ পঞ্চমত, গ্রস পশ্চিমের অংশ এই তত্বের ওপর ভিত্তি করে সরকারের 
নীতি ঠিক করা হচ্ছে । ঠাণ্ডা বুদ্ধের বক্তব্য অনুযায়ী উত্তেজনা বৃদ্ধি করা 
হচ্ছে এবং-গ্রসসের শ্রমজীব মানুষের ঘাড়ে ক্রমবর্ধমান অস্ত্র প্রতিযোগিতার 
ব্যয়ভার চাপানো হচ্ছে । শ্রমিকর! তাদের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যে 
সামান্য বেতন বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে মুত্রাক্ষী তি এবং ক্রমান্বয়ে মৃল্যবৃদ্ধি তার সবটাই 


* কমিউনিস্টি কি এপিপথিওরিসি, ১৯৮০ সালের মার্চ সংখ্যা । 


৩০ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৯৯৪০ 


গ্রাস করে নিচ্ছে । পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি একথা সঠিকভাবেই উল্লেখ 
করেছেন যে, শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী, ছোট উদ্যোক্ত। এবং দোকানদারদের 
একটা বৃহদংশ আজ এ বিষয়টি উপলব্ধি করেছে যে শান্তর জন্মে, (ঠাণ্ডা মুদ্ধের 
বক্তব্য অনুযায়ী পরিচালিত) সোভিষেত-বিরোধখ €চারের বিরুদ্ধে, গ্রীক 
জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং ভা আরো ব্যাপক করার 
গুন্যে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান রক্ষার জন্যে বিভিন্ন সংগ্রাম পরস্পর 
সম্পর্কযুক্ত ও তাদের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন । 

সরকারের অনবিরোধা নীতির বিরুদ্ধে গণ-রোষ দিনের পর দিন বৃদ্ধি 
পাচ্ছে । দক্ষিপপন্থী সরকারের নাীতিসমূহের প্রতি জনসাধারণের বিরোধিতা 
ক্রমান্বয়ে ব্যাপকতর হচ্ছে । এমন কি ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে যারা নিউ 
ডেমোক্রাসি পার্টিকে ভোট দিয়েছিল তাদের মধ্যেও অসন্তোষ বাড়ছে । 
উল্লিখিত প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছে, “সি পি জি কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ 
বৈঠক বিশ্বাস করে যে বর্তমানে দক্ষিণপন্থণ দলটিকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত 
করা যে কেবল উচিত তা-ই নয়, তা করাও যায় 1৯৪ 

গ্রঁক কমিউনিস্ট দৃঢ়ভাবে একথা বিশ্বাস করে আগামী দিনে শ্রেণী 
গ্রামের উল্লিখিত কেশকগুলো আরো তীব্র হবে । এর ফলে আগামশ 
দিনে গণতীন্ত্রক ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মুক্ত সংগ্রামের এবং গণতীস্ত্রিক, 
একচেটিয়া-বিরোধণ ও সাআজ্যবাদ-বিরোধী পণ্রবর্তনকামণ শত্তিসমূহের 
মধ্যে এঁক্য গড়ে তোলার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে ৷ ধর্মঘট আন্দোলনের 
ক্রম-বিস্তৃতে ( যাতে অর্থনৈতিক ও পাজনৈতিক দাবিসমৃহ যুক্ত ) এবং এই 
আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেপীর - ক্রমশ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ_-প্রগ্তির পথে 
গ্রীসের অগ্রগতির (যা? কিনা চুড়ান্ত পর্যায়ে সমাজতন্ত্রে রূপ নেবে ) দিকে 
একটি গুকত্বপূর্ণ উপাদান । | - 


' দলিল টু 
শি ইউ ডব্লিউ পি কেন্্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত 
পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির (পি ইউ ভর্রিউ পি) ষষ্ঠ পুর্ণাঙ্গ 
বৈঠকে (অক্টোবরের শুরুতে ওয়ারশতে অনুষ্ঠিত) পি ইউ ডব্লিউ পি কেন্দ্রীয় 
* বিজোসপ্যাসটিস, ১৯৮০ সালের ১৩ জুলাই সংখ্য! ৷ 
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কমিটির প্রথম সম্পাদক স্যানিশ্ন কানিয়া উপস্থাপিত রাজনৈতিক ব্যুরোর 
প্রতিবেদনটি অনুমোদন করা হয় । প্রতিবেদনে যে মূল্যায়ন কর! হয়েছে এবং 
আদর্শগত, রাজনৈতিক ও সমাজ অর্থনৈতিক কাজের অভি খনতার মৌল 
বিষয় নির্দেশ, তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা সমমত পোষণ করেন । 

কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টি কর্মীদের মুক্ত করে পার্টির নবম: কংগ্রেসের 
(নির্ধারিত সময়ের আগেই ) জন্যে প্রস্ততি সুরু করার প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করেছে৷ এই প্রস্তুতির সময় সমগ্র পার্টির জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা] 
দিয়ে এমন এক কার্যসূচী তৈরি করা উচিত যা’ জাতিকে এই সংকটময় 
পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করবে এবং আশির দশকে পোল্যান্ডের অগ্রগতির 
সম্ভাবনা সুচিত করবে । কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে পার্টি কর্মীদের এক্যবদ্ধ 
করতে হবে এবং জনগণের সঙ্গে পার্টির যোগাযোগ পুনরুজ্জীবিত করে তোল! 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ । পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র সম্প্রসারিত করা এবং পার্টির 
আদর্শগত জীবন পুনরায় সজীব করে তোলার মাধমে এই লক্ষ্য অর্জিত হবে । 

পার্টির ভিতরে গণতন্ত্র প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে পার্টির নিয়মকানুন 
সংশোধনের জন্যে ষষ্ঠ পুর্ণাঙ্গ বৈঠকের প্রস্তাবগুলে৷ নিয়ে প্রাককংগ্রেস - 
আলোচনায় গভীর বিচীর-বিশ্লেষণ কর প্রয়োজন ৷ 

কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করে বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ কাজ হচ্ছে প্রধান- 
খাদ্য এবং ভোগ্যপপ্যের অন্যান্ত প্রাত)তিক দ্রব্যের জন্যে বাজারে যে চাহিদা 
আছে তা? মেটানো ৷ জনসাধারণের প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন ববস্থাকে 
আরে! যোগ্যতার সঙ্গে মানানসই করিয়ে নেওয়ার জন্যে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া 
দরকার ছু-চার সপ্তাহের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মী এবং কর্তৃপক্ষের তা’ 
নিয়ে যুক্ত বৈঠকে বসা আবশ্যক । বাজারের চাহিদা! অনুযায়ী সরবরাহটাই 
হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় কমিটি চলতি 
বছরের শেষ তিন মাসে সরকারকে বিনিয়োগের সামগ্রিক স্তর হাস করে 
(বিশেষ করে কয়েকটি প্রধান প্রধান মূলধন অধ্যুষিত প্রকল্পের কাজ বন্ধ রেখে) 
সেই সম্পদ ভোগ্য-পণ্য শিল্পে এবং রপ্ান্ী-পণ্য শিল্পে বিনিয়োগ করার 
সুপারিশ করেছে । কেন্দ্রীয় কমিটি উল্লেখ করেছে অর্থনৈতিক নগতিতে কাষ 
এবং খান্ত শিল্পের ওপর অগ্রাধিকার দিতে হবে । 

প্রস্তাবে বল! হয়েছে যে কেন্দ্রায়ত পরিকল্পনার কর্ষসূচশগত কাজ পুনরায় 


৩২ শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


সক্রিয় করা এবং অর্থনৈতিক কর্মে লিপ্ত প্রতিটি শাখার, বিশেষ করে শিল্প 
প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ আরো নিপুণ করে তোলার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি 
করার লক্ষ্য নিয়ে ব্যাপক অর্থনৈতিক সংস্কার ঘটাতে হবে | 

উল্লিখিত সংস্কাতরর প্রধান লক্ষ্য হবে শ্রমিকদের নিজ পরিচালন ব্যবস্থার 
উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং অর্থনীতি চালনার কাজে গণ-পরিষদগুলোর অংশ 
গ্রহণের মাত্রা আরো বৃদ্ধি করা । 

প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছে পার্টির অন্যতম প্রধান কাজ : সমাজতান্ত্রিক 
গণতন্ত্রের প্রতিটি সংস্থা ও রূপের অগ্রগাঁত ঘটানো! | বিশেষ করে সেজম 
(পোল্যান্ডের সংদদ) এবং গণ পরিষদগুলোর সাংবিধানিক ভূমিকা আরো 
বৃদ্ধি করা । প্রস্তাবে পি ইউ ডব্লিউ পি ভেপুটিদের ক্লাবকে এবং আঞ্চলিক 
পরিষদণ্ডলোতে নির্বাচিত পার্টি প্রতিনিধিদের এই নির্দেশ অনুযায়শ কাছ 
করতে বল! হয়েছে । l 

প্রস্তাবে বল! হয়েছে সমাজতা ্রিক গণতন্ত্র আরো বিকশিত করার সঙ্গে 
সঙ্গে গণ পাঁরষদগুলোর প্রতিষ্ঠানিক আইনগত রূপ উন্নত করা, শ্রমিকদের 
নিজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা কার্যকর করা, শহর এবং গ্রামগুলোর অধিবাসীদের 
স্বপ্রশাসন রূপায়ণ করা এবং বিভিন্ন সহযোগিতামূলক ও স্ব-পরিচালনাধীন 
সমবায় সংস্থার উন্নত সাধনার্থে আইন প্রণয়নের কাজ এখুনি গুরু করতে 
হবে। 

কেন্দ্রীয় কমিটি দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পুনরায় শুরু করা 

এবং শাখাগুলোর ও নবগঠিত ট্রেড ইউনিয়ুনগুলোর স্বশাসন শক্তিশালী 
করা এবং তা” আবে! বিকশিত করার পক্ষে মত দিয়েছে৷ চুক্তিতে যে কথ! 
বলা আছে, সংবিধানের ওপর ভিত্তি করে এবং দেশের সমাজতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার মৈত্রী ক্দোট এবং পার্টির মহান ভূমিকার 
প্রতি যথাযোগ্য শরদ্ধাদহ নতুন ট্রেড উউনিয়নগুলে গঠন করা হবে-_এই 
ঘোষণার বক্তব্য রক্ষিত হচ্ছে কিনা তা! দেখার জন্যে উভয় পক্ষের প্রত- 
নিয়ত পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থার নীতিতে পার্টি দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল । 

কাজের অবস্থা, জীবনযাত্রার ব্যয় এবং সমাজ কল্যাণমূলক নীতি নির্ধারণ 
ইত্যাদি দদ্ধান্তগুলোর ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের মতামত থাকা উচিত ৷ 
এছাড়া উৎপাদন সম্পর্কিত কর্তব্যসমূহের রূপায়ণে তাদের সক্তিয় অংশ গ্রহণ 


নেতৃত্বের ভিত্তি ৩৩ 


প্রয়োজন ৷ ট্রেড ইউনিয়নগুলোর পুনর্নবগকরণে আত্তঃ ইউনিয়ন গণতন্ত্রের 
বিকাশ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হওয়া উচিত বলে পার্টি মনে করে । এছাড়া 
ট্রেড ইণ্ডনিয়ন সম্পর্কে একটি নতুন আইনের খসড়া প্রণয়নের কাজ ত্ববরান্থিত 
করতে হবে । 

কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র শক্তিশালী করার কথা 
বল! হয়েছে যাতে পার্টি কর্মীরা, পার্টি কর্ম কর্তাদের গৃহণত সিদ্ধান্ত বলগ সম্পর্কে 
তাদের মতামত নিন্থিধায় ব)ক্ত করতে পারে । সামাজিক জীবনের প্রতিটি 
স্তরে এবং ক্ষেত্রে পার্টির নিয়ন্ত্রণ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার প্রস্মোজনীয়তা প্রস্তাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে? 

প্রস্তাবে বলা হয়েছে পার্টির সমস্ত কমিটি এবং সংগঠনকে আদর্শগত 
প্রতিশ্রুতি বৃদ্ধি করার ব্যাপারে এবং পার্ট কর্মীদের সংগ্রামের প্রাগ্রসর চরিত্র 
উন্নত করার ব্যাপারে আরে কঠোরভাবে কাজ করতে হবে । সমাজ জীবনে 
নানান নেতিবাচক বিষয়ের বিরুদ্ধে এবং রটনা ও বাগাড়ম্বরের বিরুদ্ধে পার্টিকে 
দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে হবে ৷ সমাজবিরোধীদের কাজকর্ম প্রতিহত বরা পার্টির 
একটি অবশ্ত করণীয় কর্তব্য । আচমকা আক্রমণ এবং কুৎসার হাত থেকে সং- 
পার্টি কর্মীদের রক্ষার বাবস্থা করতে হবে । আবার যার! সমাজতান্ত্রিক নতি- 
নিয়ম লঙ্ঘন করছে এবং পার্টির আস্থার অপব্যবহার করছে তাদের সম্পর্কেও 
- পার্টিকে কঠোর,নিদ্ধান্ত নিতে হবে । 
কেন্দ্রীয় কমিটি তার প্রস্তাবে পোল্যাণ্ডের মৈত্র জোটগুলোকে শক্তিশালণ 
করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে । সি এম ই এ-তে পোল্যাণ্ডের অংশগ্রহণ, 
তার সহযোগিতা এবং ওয়ারশ চুক্তির জোটবদ্ধ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় পোল্যাণ্ডের 
সহযোগিতা সুদৃঢ় করার ওপর কেন্দ্রীয় কমিটি গুরুত্ব আরোপ করেছে । 
-পোল্যাণ্ডের শান্তিপূর্ণ উন্নয়ন, ভার প্রতিরক্ষা ন্ম মতা, আইন ও শৃঙ্খলা এবং 
অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সম্পর্কে সক্রিয় নজর দেওয়ার কথা! প্রস্তাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে । 


সাংবিধানিক সংশোধন 


এম পি এল এ শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ট পূর্ণাঙ্গ বৈঠকের প্রন্তাবে 
বলা হয়েছে যে “আ্যাঙ্গোলার সামান্দিক-অর্থনৈততিক জশবনে বিপ্লবের সাফল্য- 


৩৪ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


সমূহের অপরিরবর্তলীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য বহনকারী যে সুগঞ্ভীর 
পরিবর্তন এসেছে” তার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে এবং “জনগ্পণের গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রের (যার লক্ষ্য এম পি এল এপি এল’র নেতৃত্বে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
করা) রাজনৈতিক বিচার বিভাগশয় কাঠামো ও সাংগঠনিক ভিতি সৃষ্ট 
করার" উদ্দেশে আাঙ্গোল! গণপ্র জাতন্ত্রের সংবিধান সংশোধন কর] হয়েছে । 

প্রস্তাবে আরে! বল! হয়েছে রাষ্ট্রীয় সংস্থা গঠন করা হচ্ছে এবং কর্তৃত্ব ও 
গণতাপ্রিক কেন্দ্রিকতার মধ্যে এক্যের নাতি অনুযায়ী কাজ কর! হচ্ছে । 
জণগণের দ্বার! নির্বাচিত এবং নিজেদের কাজের জন্মে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ 
প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত আইন সভাগুলোই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ( দেশের 
রাজনৈতিক-প্রশাসনিক বিভাগের প্রতিটি স্তরেই ) সর্বোচ্চ সংস্থা । জাতি, 
ধর্য, রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে সমস্ত আযাঙ্জালাবাসশর এরা প্রাতানিখিত্ 
করে । এই প্রতিনিধিরা জাতির এক] শক্তিশালী করা, শ্রমিক এবং কৃষকের 
মৈত্রীর কথা সজোরে প্রচার করা, মানুষের দ্বার! মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে 
লড়াই চালানে! এবং জাতিভেদ, উপজাতি বিদ্বেষ, প্রাদেশিকতার সমস্ত 
বহিঃপ্রকাশ প্রতিহত করা এবং জাতির পুনর্গঠনে ও সমাজতন্ত্র নির্মাণে সমস্ত 
মানুষকে সমবেত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ কেন্দ্রীয় আইনসভা দেশের 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বেচ্চ সংস্থা এবং এর অধ্যক্ষ আযাঙ্গোলী গণ প্রজাতন্ত্রের 
রা্রপতি ৷ 

কেন্দ্রীয় আইনসভার ছুটি অধিবেশনের মধ্যব্তী সময়ে প্রজাতন্ত্রের 
বাষ্ট্রপাতির নেতৃত্বাধীন স্ট্যাণ্ডিং কমিশন তার কাজ চালায় । 

বিধানে বলা আছে দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক সংস্থা মন্ত্রিপরিষদ 

(বা সরকার ) যাকে তার কাজের জন্যে আইনসভার কাছে জবাবদিহি করতে 
রা ্‌ 

রাজনৈতিক-প্রশাসতিক স্তর সম্পর্কে প্রস্তাবটি উল্লেখ করেছে আযাঙ্গোলা 
প্রজাতস্ত্রের সমগ্র ভূখগুকে প্রদেশ, পেরসভা, কমিউন, জেলা এবং গ্রামে 
বিভক্ত করা হ'ল । এবং প্রত্যেকটি বিভাগে গণ পরিষদই হচ্ছে রাষ্্রীয় 
ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা । এই সব পরিষদগুলোর কার্যনিধাহী কমিটিগুলো 
প্রদেশ, পৌরসভা! এবং কমিউনের কমিশারিয়েত এবং জেলা ( যে সমস্ত শহর 
জেলায় বিভক্ত তাদের ধরে) ও গ্রামগুলোতে গণ কমিশন । 


নেতৃত্বের ভিতি ৩৫ 
স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলনের প্রতি সমর্থন 


আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টি রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে 
আন্দোলনের প্রতি তার সমর্থনের কথ: ঘোষণা করেছে ৷ এর মধ্যে দিয়ে 
একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী জনগণের পার্টি গড়ে উঠবে এবং এই জনগণের পার্টি 
একচেটিয়া পুঁজির ছুই পুরানো! দলের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে লড়াই চালাতে 
পারবে ৷ সি পি ইউ এস এ-র কেন্দ্রীয় কমিটির এক বৈঠকে পার্টির সাধারণ 
সম্পাদক গাস হল এ কথাগুলো বলেছেন ৷ যুক্তি, প্রমাণ সহকারে তিনি 
বলেছেন যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানান রূপে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে “সংগ্রাম 
শুরু হয়েছে । 

তিনি বলেছেন, “ছোট হোক আর বড় হোক এ ধরনের সমস্ত আন্দোলনে 
যুক্ত হওয়াই আমাদের নশতিত 1” এটা খুবই স্বাভাবিক যে বর্তমানে গড়ে ওঠা 
বিভিন্ন ধরনের সংগঠন ও গোষ্ঠী ভবিষ্যতে 'একচেটিয়া পুঁজি-বিরোধাী ব্যাপক 
গণ-দলের ভিত্তিপ্রস্তর হয়ে উঠবে । 

কমিউনিস্টদের সর্ব প্রকারে চেষ্টা করা উচিত যাতে আগে থাকতে 
“নিধৃতত্বের কোনে! মাপকাঠি তারা ঠিক করে না রাখে । কেনন! জিবনে চলার 
পথে এ জাতীয় রেডিমেড কোনে! নিধু্ত রূপ নেই । রণাঙ্গনে অরতশর্ণ হয়ে 
সমন্ত গণ আন্দোলন ও সংগঠন নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে নিজেদের 
সংশোধন করবে এবং দ্ূপ বদল করবে । তাই আমাদের; সকলের সঙ্গেই 
বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সাহাষ্যকারশ সম্পর্ক স্থাপনের জন্মে কাজ চালিয়ে যেতে হবে 1” 

কমিউ[নস্টর! বিশ্বাস করে ষে শ্রমিকশ্রেণী, জাতিগতভাবে এবং জাতীয় 
শিক থেকে নির্যাতিত মানুষ, মহিলা! ও যুব, ছাত্র এবং খামারের দরিদ্র মানুষ 
প্রভৃতিদের নিয়ে ব্যাপক জনগণের বিজয়ী দলের অভ্যুদয়ের বিষয়টি অবশ্তই 
“এই সব ক্ষেত্রে কাজের” মধে। দিয়ে বাস্তবায়িত হবে ৷ ব্যাপক জনতার এই 
দলটির নেতৃত্বে অবশ্যই জনগণের উল্লিখিত অংশের প্রতিনিধিরা থাকবেন । 

গাস হল আরো বলেছেন, “বিজয়ী হওয়ার জন্যে উল্লিখিত দলটিকে 
অবশ্যই একচেটিয়া ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে এবং জাতিভেদ, 
বিপুলাকার নিত বাজেটের বিরুদ্ধে এবং বিশ্ব-শাত্তির পক্ষে দৃঢ়ভাবে 
দাড়াতে হবে । 2 


ত৬ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


“কথিত দলটি সমাজতঙ্ত্রের পক্ষে নীতি গ্রহণ করতে পারে বা তা তার করা 
উচিত--এ কথা আমরা মনে করি না । কমিউনিস্ট পার্টির পরিবর্তে একটি 
পাটি খাড়া করার মূল ধারণা নিয়ে কোনো উদ্যোগ বা চিন্তাভাবনা উপস্থিত 
কর! হলে আমর! তা’ প্রত্যাখ্যান করব । আর একটি কমিউনিস্ট পার্টির 
কোনো প্রয়োজন নেই । আমেরিকা মুক্তরাহ্রে বর্তমানে ষে কমিউনিস্ট পার্টি 
আছে তার স্থান অন্য কেউ পুরণ করতে পারবে না ৷” 

পরিশেষে দানসকো। লিখেছেন, '“মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক তত্ব এবং জনগণের 
বৈপ্লবিক কাজকর্মের মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধন গড়ে তোলা সম্পর্কিত লেনিনের 
নির্দেশটি গেস্ট দৃঢ়ভাবে পালন করতে চায় বলেই জনগণের সমস্ত অংশের 
মানুষের মুক্তি ত্বরান্বিত কর] এবং তাদের রাজনৈতিক ও' বৈজ্ঞানিক শিক্ষার 
ব্যবস্থা করতে চায় 1”? 

“এই জাতীয় ধারণ। আমাদের প্রত্যাখ্যান করার আরো কারণ হল 
একচেটিয়া পুঁজি-বিরোধ জনগণের এই দলটিকে এঁতিহাসিকভাবে যে ভূমিকা 
পালন করতে হবে এই চিন্ত! ভাবনাগুলো তার পথে বাধা সৃষ্টি করবে । 
কমিউনিস্ট সহ সম্গাজতঙ্ত্রে বিশ্বাস জনগণ এই দলে যোগ দেবে এবং কাজ 
করবে । কিন্ত দলটি সমাজতন্ত্রের পক্ষে দাড়াবে এই বিশ্বাস তারা কখনই 
করবে না ৷” 


সংবাদপত্রের চোখে 


গেস্ট 


Ct 


জনগণের জন্তে তাঁত্বিক জ্ঞান 


সেনেগালের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামরত আফ্রিকান পার্টির (পি এ আই- 
এস) তাত্বিক ও তথ্য সংক্রান্ত পত্রিকা (দাকারে যার প্রকাশনা শুরু হয়েছে) 
গ্রেস্ট,_র প্রথম সংখ্যার প্রধান প্রবন্ধে সেনেগালে মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্বের 
প্রচারের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । নতুন পত্রিকার পরিচালক 
সম্পাদক, পি এ আই এস-র কেন্দ্রশয় কমিটির প্রথম উপ-সাধাঁপে সম্পাদক 
এবং ডব্লিউ এম আরে পার্টির এক সময়ের প্রতিনিধি আমাথ দানসকো! প্রবন্ধটি 
লিখেছেন । তিনি লিখেছেন, সেনেগালে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রচারের 


নেতৃত্বের ভিত্তি ৩৭ 
ক্ষেত্রে কি কি সাফল্য অর্জিত হয়েছে । এখনও বাঁধা কোথায় কোথায় তার 
কথা তিনি বলেছেন । জনসাধারণকে রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়ার উদ্যোগ 
হিসেবে পার্টিকে যে তাত্বিক কাজ ও প্রচার চালাতে হয় সেই কাজে গেস্ট, 
ভুমিকা কি হবে আমাথ দানসকে1 তা’ নিয়ে আলোচনা করেছেন । 
তিনি িখেছেন, পাত্রকাটির প্রকাশনার ঘটনাই প্রমাণ করছে যে 
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সেনেগালবাসীদের অন্তরের গভশরে প্রবেশ করতে 
সক্ষম হয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রামরত দল পি 
এ আই এস যথেষ্ট শক্তি অর্জন করেছে । সেনেগালে সাম্যবাদের তত্ব 
ও আদর্শ প্রচারকারশ দল হিসেবে পি এ আই এস এই কাজ করার পথে 
অসুবিধাগুলো সম্পর্কে সচেতন । কারণ মার্সবাদ-লেনিনবাদ জীবন থেকে 
পরিত্যক্ত কতকগুলো নিরস তত্বের ওপর ভিত্তি করে অগ্রসর হয় ন! । 
বৈপ্লবিক তত্বের মৌল বিষয়গুলো সম্পর্কে জনগণ যাতে আরো! স্পষ্ট ধারণ] সৃষ্টি 
করতে পারে এবং ভ্রীতৃপ্রাতম কমিউনিস্ট পাটিগুলে তাত্বিক শিক্ষার যে কাজ 
চালাচ্ছে ও আফ্রিকার এবং অন্যান্য দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিদের কৃত কর্ম 
সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে গেস্ট সাহায্য করবে । 
পত্রিকাটি পার্টির আদর্শগত, তাত্বিক ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন পুরণ করবে। 
দানসকো লিখেছেন, পত্রিকাটি ওয়াল্ড” মার্কসিস্ট রিভিউ-এর সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ সহগোগিত! করতে চায় । তিন লিখেছেন, সেনেগালের কমিউ- 
নিস্টর1 ডব্লিউ এম আঁর-কে সৃজনশশল, জশবস্ত মার্কদবাদের মুখপত্র বলে 
মনে করে । 
আশা করা হচ্ছে ষে সেনেগাল'য় জনগণকে বর্তমান সমাজতস্ত্রের সাফল্য 
সম্পর্কে তথ্য সরবরাহের কাজে, সেনেগালবাসীদের মধ্যে আন্তর্জাতিক 
ংহত্তির বোধ উন্নত করার ক্ষেত্রে এবং বিশ্বে বর্তমানে যে অনুকূল পরিবর্তন 
এসেছে এবং তাঁর ফলে সেনেগালধয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের সাফল্যের পথে যে 
সম্তাবনাগুলো সৃষ্টি হয়েছে ত!’ মেলে ধরার ক্ষেত্রে গেস্ট প্রদ্থুত সাহায্য করতে 
পারবে । 
দানসকো শিখেছেন যে প্রধানত সমাজতন্ত্রের সাফল্যে প্রভাবান্বিত 
হয়ে বুদ্ধিজীবী এবং অগ্রসর শ্রমিকরা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় মার্কসবাদের প্রতি 
আকৃষ্ট হচ্ছে ৷ যেখানেই সমাজতন্ত্রের জয় হয়েছে সেখান থেকেই পশ্চাৎপদতা, 
শান্তি ৩ 


৩ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যাঃ ১৯৮০ 


রাজনৈতিক অসাম্য এবং নিরক্ষরতার অবসান ঘটেছে । সমাজতন্ত্র মানেই 
সামাঞ্জিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতি । জাতীয় সাম্য ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে, 
শাস্তির পক্ষে এবং যুদ্ধ দিপপাসুদের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামের অপর নাম 
সমাজতন্ত্র ৷ 

গেস্ট, সেই সমস্ত মানুষের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করেছে যার! 
কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভক্ষি দিয়ে জাতির সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তব অবস্থা- 
গুলো দেখেন না বটে কিন্ত সাম্রাজ্যবাদ এবং গার স্থানীয় দালালদের 
কাজকর্মের দ্বারা সেনেগালে যে তত্র সংঙ্কট সৃষ্টি হযেছে সেই সংকট থেকে 
দেশকে মুক্ত করার জন্মে প্রপতিশঈল সমাধানে পৌঁছাতে চান ৷ 

ট্রপিক্যাল ও দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর 
প্রথম সম্মেলনে এ কথা বল! হয় যে সেনেগালের মতো! দেশগুলোতে ধনতন্ত্- 
বিরোধী সম্ভাবনাসমূহের এক বিশাল ভাণ্ডার গড়ে উঠছে ৷ গেস্টুর অন্যতম 
উদ্দেশ্ট হল, দানসকো! লিখছেন, উপনিবেশবাদ-বিরোধশ সংগ্রামের, অধনতাস্ত্রিক 
বিকাশের চালিকা শক্তি সম্পর্কে সমীক্ষা চালানো এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণের 
সময় যে সব সমস্য! দেখা দেবে সেগুলে! নির্ধারণ কবা ৷ 

দানসকো আরো বলেছেন, এই পাত্রকাটির সাহায্যে পার্টি সাত্রাজ্যবাদণ 
আদর্শগত বিস্তাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম শক্তিশালশী করে তুলতে সক্ষম হবে । 
এ প্রদঙ্গে দানদকে! উল্লেখ করেছেন যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দলগুলোর 
প্রত্যক্ষ সহায়তায় এবং উস্কানিতে আফ্রিকান সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাআ্রাজ্য- 
বাদী আক্রমণের জন্যে যে কটি স্প্রিংবোর্ড আছে সেনেগাল তার একটি । 

দানসকো আরো বলেছেন, “পাকিং-এর মাওবাদশি নেতার! স্মাঞ্জতীন্ত্রিক 
বিশ্ব-বাবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণের যে ভ্িতীয় ফ্রন্ট খুলেছেন, বিপ্লবী আন্দোঁ- 
জনের বিরুদ্ধে রুর্জোয়াদের ব্যাপক আক্রমণের তা’ অংশ বিশেষ |” 
স্বাভাবিকভাবেই গেস্ট; আন্তর্জাতিক - ক্ষেত্রে মাওবাদী নীতির বিরুদ্ধে 
সম্মিলিত লড়াই-এ যোগ দেবে, যা’ কিন! প্রতিটি কমিউনিস্ট পাত্রকীরই 
অবশ্য কর্তব্য ৷ 

পরিশেষে দানসকো শিখেছেন, “মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক তত্ব এবং জনগণের 
বৈপ্লবিক কাজকর্মের মধ্যে অচ্ছেছ্য বন্ধন গড়ে তোলা সম্পর্কিত লেনিনের 
নির্দেশটি গেস্টু দৃঢ়ভাবে পালন করতে চায় বলেই জনগণের সমস্ত অংশের 


নেতৃত্বের ভিত্তি ৩৯ 


মানুষের মুক্তি ত্বরান্থিত কর! এবং তাদের রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার 
ব্যবস্থা করতে চায় 1” 


মুমানিতে 
একটি কমিউনিস্ট উদ্যোগ 


ক্রেউসত-লয়ারের কর্মীরা যে সংকল্প দৃঢ়তা ও শক্তি নিয়ে (অবশ্যই 
কমিউনিস্টদের সমর্থন নিয়ে) একটি সোভিয়েত ধাতু আমদানি সংস্থার সঙ্গে 
একটি চুক্তি স্বাক্ষরের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে জুমানিতে তা’ 
শিখেছে | কার্টারের সোভিয়েত ইউনিয়ন ‘বয়কট’ আহ্বানে সাড়া দিয়ে 
িপেতদকে একটি কারখান! নির্মাণ নিয়ে সোভিয়েত সংস্থাটির সঙ্গে চুক্তি 
স্বাক্ষর স্থগিত রাখা হয় । প্রতিষ্ঠানটির কর্মীরা এই সিদ্ধান্ত মানতে অশ্থীকৃত 
হয়। তারা সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রীর কাছে 
ডেপুটেশন দিয়েছে । এই ডেপুটেশনের নেতৃত্ব করেন ফরাসি কমিউনিস্ট 
পার্টির রাজনৈতিক বৃযুরে! সদষ্য চার্লন ফিটারম্যান । এই আন্দোলনের 
সাফল্যের জন্যে শ্রমিকদের জেনারেল কনফেডারেশন সংগ্রামে ফোগ দিয়েছে । 
দুমানিতে লিখছে, দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে 
সে দেশের শ্রমিকরা কি ভূমিকা পালন করবে এই সংগ্রাম ভার ব্যাখ্যা 
দিচ্ছে । | 

পত্রিকাটিতে স্মরণ করিয়ে দেওয়! হয়েছে আগস্ট মাসে ক্রেউসত-লয়ার 
কোম্পানির কর্তৃপক্ষ পাঁচশ” শ্রমিককে বরখাস্ত করার কথা ঘোষণ! করে। 
সোভিয়েত ইউনিয়নের পলিপেতসকে উল্লিখিত কারখানাটি নির্গত হলে ৫ 
হাজার ধাতুকর্মী এক বছরের জন্যে কাজ পাবে। 


একট ব্যক্তিগত ধারণ! 
তানানারিডেতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস 


মাদাগাসকারের রাজধানী তানানারিভেত জাতীয় সংগ্রহশালায়, ১৯৪০-র 
দশকে সে দেশে ষে তীব্র মুক্তি আন্দোলণ হয়েছিল সেই আন্দোলন দমন 


৪০ ১ শান্তি স্বাধীনতা সমাজছন্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৯৯৮০ 


করতে সাআজ্যবাদ৭ বিপ্লবীদের কি নিদারুণ নির্যাতন করেছিল তার কিছু - 
চিত্র রাখা আছে । কিছু কিছু বিপ্লবকে জীবন্ত অবস্থায় উড়ন্ত বিমান থেকে 
নিচে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, অন্যদের ওপর ভয়ঙ্কর নির্যাতন চালানো হয়৷ 
ফরাসি সাআজ্যবাদশরা এই জঘপ্ত অপরাধ চালায় । ৯০ হাজারের বেশি 
মানুষ এই নির্যাতনের শিকার হয়েছিল । এই চিত্রের পাশাপাশি ফরাসি 
কমিউনিস্ট এবং গণতন্রদের দ্বারা পরিচালিত মালাপাটিস জনগণের সংগ্রামের ' 
প্রতি সংহতি জ্ঞাপক বণরত্বপূর্ণ প্রচার আন্দোলনের বহু ফটো রাখা রয়েছে । 
এক দেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামে আন্তর্জাতিকতাবাদশী সহমর্মিতা থেকে 
অন্য দেশের সমর্থন । এই আন্দোলনের ফলে একটি স্বাধশন দেশের আবির্ভাব 
ঘটেছিল । এ বছর মাদাগাস্কীর তার স্বাধীনতার ২০তম বর্ষপূর্তি এবং বিপ্লুবশী 
গণতান্সিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পঞ্চম বর্ষ পূর্তি উৎসব সাড়ম্বরে উদযাপন 
করেছে । 

১৯৮০ সালের আগস্ট মাসে রাজধানীর পৌর পরিষদের কর্তৃত্বাধীন 
মহমসিন' স্পোর্টস স্টেডিয়ামে “স্বাধীনতা দশর্ঘজীবশী হোক” এই ম্োগানে 
মুখর হয়ে ওঠে ৷ মাদাগাসকারের ' স্বাধীনতার জন্যে কংগ্রেস পার্টি মালা- 
গাসি সমাজতান্ত্রিক বিল্পবের সনদের সমর্থনে গঠিত গণতান্ত্রিক কমিটির নবম 
সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষিত হয় । ব্যাণ্ডে জাতীয় সংগীত এংং আন্তর্জাতিকের 
সুর বাজতে থাকে | ' 

স্টেডিয়ামে গ্রাম ও শহরের শ্রম্জীবশ মানুষের প্রতিনিধির! এসেছিলেন । 
মোট ১ হাজার ১০৩ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৬৮২ জল ছিল কৃষক প্রতিনিধি, 
২শ’ জনের বেশি শ্রমিক এবং বাকিরা জনগণের অন্যান্য অংশের প্রতিনিধি । 
বহু দুর দূর গ্রামাঞ্চল থেকে অনেকে এসেছিল । প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সত্বেও অনেকেই 
খালি পায়ে এসেছিল । 

কংগ্রেসে সোভিয়েত £ইউনিয়ন, চেকোঙ্শোভাকিয়া। বুলঞ্জেঠ্য়া, জিডি 
আর, কুমানিয়া, যুগোঙ্লোভিয়া এবং কঙ্গোর প্রতিনিধিরা এবং ফ্রান্স ও 
ইতালির কমিউনিস্টরা, সমাজতান্ত্রিক কিউবা, ভিয়েতনাম এবং কোঁরিয়! 
গণপ্রজাতস্ত্রের রাষ্ট্রদূতের! এবং বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক সংগঠনের 
প্রাতনিধিরা কংগ্রেসে সংবর্ধিত হয়েছিল । সি পি আই এমের সঙ্গে বিশ্ব 

-বৈপ্লাবিক আন্দোলনের দ'র্ঘদিনের পুরানো শক্কিশালণ বন্ধুত্বের বন্ধন রয়েছে । 


নেতৃত্বের ভিত্তি ৪১ 


সমবেত প্রতিনিধিরা আবার শ্লোগান দিয়ে উঠলো, স্বাধীনতা দশর্থজশীবশ 
হোক’ ৷ প্রতিটি প্রতিনিধির সংকল্পে দৃঢমুখে এ সত্য আবিষ্কার উদ্ভাসিত 
হয়ে উঠেছিল যে -সি পি আই এমের এই এঁত্তহাসিক আহ্বানের মহান 
তাৎপর্য সম্পর্কে তারা সচেতন । এই দল যখন স্বাধীনতার জম্যে সংগ্রাম 
করছিল, যখন নানা নির্যাতনের মধ্যে অগ্রসর হচ্ছিল এবং অবশেষে যখন 
তারা বিজয়ণী হল সেই সমগ্র সময়ে এটাই ছিল তাদের সংগ্রামের আহ্বান । এই 
আহ্বানের প্রাথমিক অর্থ আজ অনেক বেশি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে । মাদাগাস- 
কারের অগ্রণী বাহিনী আজ স্বাধীনতার জন্যে পরিচািত সেই সংগ্রামকে প্রকৃত 
সামাজিক মুক্তি অর্জনের দিকে নিয়ে যেতে সংকল্পবদ্ধ ! রাষ্রপতি দদদিয়ার 
রাতন্সিরাকার নেতৃত্বে বিপ্রবী-গপতান্িক সরকার এই উদ্দেশ্য সফল করার 
জন্যে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে গভীর সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী পরিবর্তন 
সুরু করেছে । 

পার্টি নেতাদের বক্তৃতা কংগ্রেমে আগত প্রতিনিধিরা গভশর আগ্রহ নিয়ে 
শোনে । পার্টি চেয়ারম্যান রিচার্ড আনভ্রিয়াম্যানজাতো। দেশের অভ্যন্তরীণ 
পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন উপস্থিত করেন । পার্টি সংগঠন ও তার কর্তব্য 
সম্পর্কে রিপোর্ট করেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক গিসেলে রাবেসা হালা, 
আন্তর্জাতিক নীতি সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করেন উপ-সাধারপ সম্পাদক 
আরসেনে রাসতিফেহের1 ৷ প্রতিবেদনগুলোতে যা বল! হয়েছিল তা সমবেত 
প্রতিনিধিদের, সমগ্র পার্টি এবং তার সঙ্গে যুক্ত সবকটি পণসংগঠনকে ,(যথা 
িকসেমারে ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, বিপ্লব মহিলা সংগঠন এবং বিপ্লবী 
মুব সংগঠন) স্ব স্ব ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণে উদ্ধুদ্ধ করেছিল ।* 

বক্তারা মুক্তি আন্দোলনের বহু সাফল্যের কথা যেমন উল্লেখ করেছিলেন 
তেমনি নানান ক্রট এবং সমাধান করা যায় নি এমন সমস্যার কথাও তার! 
উল্লেখ করেন । পার্টি সদস্যদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে 
এই কথ! শুনে প্রতিনিধিদের তত্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছিল । 
- এই বৈষম্যের পিছনে কারণ কি? 
বিপ্লব রক্ষার্থে একটি জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট পার্টিগুলোৌর 


₹* সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনটি মুক্তভাবে হয়েছিল, পরে প্রতিটি সংগঠন 
আলাদা আলাদাভাবে সম্মেলন করে ৷ 


৪২ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা) ৯৯৮০ 


নীতিনিষ্ঠ কৰ্মপদ্ধতি অনুযায়প সহযোগিতার দ্বার! এই ফ্রন্ট গড়ে ওঠে । কিন্ত 
সহযোগিতার চিহ্ন খুব সামান্ুই দেখতে পাওয়া গিয়েছে । কয়েকটি দলতো 
সামান্য কিছুদিন আগে গঠিত হয়েছে । অথচ এই সমস্ত দলের কর্মীরা মনে 
করে তাদের রাজনৈতিক সংগঠনই হচ্ছে একমাত্র শক্তিশালী সংগঠন । এই 
মনোভাবের ফলে পার্টিতে পার্টিতে সংঘর্ষ সৃষ্টি হচ্ছে । 

সি পি আই এম প্রতিনিধির! উল্লেখ করেছে বিপ্লব কোনো একটি দলের 
স্বার্থে ব্যবহৃত হতে পারে না । সমগ্র জনগণের .যাঁথ স্বার্থে বিপ্রব ব্যবহৃত 
হবে ৷ সমাজ প্রগাঁতর জন্যে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর বৈল্নীবিক শক্ভ্ি 
সমাবিষ্ট করে সংগ্রাম চালানোর বাস্তব প্রয়োজন থেকেই বিপ্লব রক্ষার্থে 
জাতীয় ফ্রন্ট গঠন আবশ্যিক হয়ে ওঠে । এই ফ্রন্ট গঠন হচ্ছে দেশের 
প্রগতিশশল শক্তির এক বিরাট জয় 1 

রিচার্ড আন্রিয়ামানজাতো বললেন, “১৯৭৫ সালের ২৯ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত 
গণভোটের রায়ে প্রতিষ্ঠিত চুক্তির শর্তীবলণ রাষ্ট্রপতি রাতসিরাকা যতদিন 
মেনে চলবেন ততদিন তিনি আমাদের পাটির অঢেল সমর্থন পাবেন | 

বহু প্রতিনিধি মনে করেন যে অমূল্য পরিবর্তনের সংগ্রাম সফল করে . 
তুলতে হলে কঠিন-কঠোর প্রাত্যহিক কাজ প্রয়োজন ৷ প্রতিনিধিদের সঙ্গে 
আলোচনায় জানতে পারা গেল ভ্রত সমাঞ্জ সংস্কারের দিকে প্রথম পদক্ষেপ 
নিয়েছে এমন একটি দেশে এই কাজ করা কত কঠিন। কোন্‌ পরিবর্তন 
আরে! উন্নতি সাধন করবে এটা ঠিক করার জন্যে তারা একটি নির্দিষ্ট মাপকাঠি 
ব্যবহার করে থাকে এবং কোনো নঞ্র্থক বিষয় দেখলে তার! প্রকাশ্যে 
বিশদভাবে বিষয়টি নিয়ে কথা বলে থাকে । দেশের উত্তর অংশের আত্ত- 
িরানান! প্রদেশের চিনি শোধনাগারে করত ট্রেড ইউনিয়নকমী জাস্টিন 
দেলানি বললেন, “হ্যা, এই কাঞ্জে আমাদের অগ্রগতি ঘটেছে, ৮ ঘণ্টা কাজের 
দাব- সরকাব মেনে নিয়েছে । আগে আমাদের কোনো 1বশ্রাম ছাড়াই 
একটানা কাজ করতে হতো।। এখন আমরা কাজের ফাঁকে আধঘল্ট। 1বশ্রাম 
পাই । যদিও আমাদের কাজটা! স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষাঁতকারক । আমাদের 
আয় অনেক বেড়েছে ।৮ এরপর শ্রশমিকটি আবেগ মেশানে! গলায় জানালো 
যে এখনে! অনেক সমস্যার, যেমন গৃহসংস্থীন, কাজের উন্নততর অবস্থা সৃষ্টি 
ইত্যাদি সমাধান এখনে। বাকি । সরকার এবং ব্যক্তিগত মালিকের যৌথ 


নেতৃত্বের ভিত্তি | ৪৩ 
পারিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্তৃপক্ষ শ্রমিকসভা নিষিদ্ধ করায় সে 
কর্তৃপক্ষের সমালোচনা! করল । এ প্রসঙ্গে সে আরো জানায় যে সরকারি 
প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন । 

সে বললো, “শ্রমিকদের স্বার্থ নিয়ে আমরা প্রতোনিয়ত সংগ্রাম চালিয়ে 
যাচ্ছি । উদাহরণ হিসেবে বলা যায় এখন আমরা আমাদের হু-জন সহকর্মীকে 
উচ্চতর দক্ষতার জন্যে বেশি বেতন দেওয়ার দাবি নিয়ে আন্দোলন করছি । 
এই আন্দোলনে সাফলে;র পথে কর্তৃপক্ষের কয়েকজনের বাধা আমাদের দুর 
করতে হবে ।* | | 

বেশ কয়েক বছর ধরে গ্রামীণ কমিউন এবং শহরাঞ্চলে কোকোনটানি 
নামে নবগঠিত অঞ্চলিক বাহিনী কর্তৃত্ব সম্পাদন করছে । . কংগ্রেসের জনৈক 
প্রতিনিধি এবং এই রকম হাজার হাজার কোকোনটানির একটির অর্থনৈতিক 
কমিশন সদস্য জাওফেতা উত্তরাঞ্চলের ছোট শহর সাঁমবাভা থেকে রাজধানীতে 
কংগ্রেসে যোগ দিতে এসেছিলেন ৷ স্থানীয় স্বায়ত শাসন সংস্থাগুলে। কি 
পরিমাণ সাফল্য অর্জন করেছে তিনি উৎসাহের সঙ্গে ত!’ সবিস্তারে ব্যাখ্যা 
করলেন । বিদ্যালয় ভবন এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণের জন্যে, জনগণকে অত্যা- 
বশ্যক সামগ্রশ সরবরাহ করতে এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে আইন-শৃংখলা রক্ষার 
কাজে জনসাধারণকে সমবেত করতে এই সংস্থাগুলো সক্ষম হয়েছে । কিন্তু 
তিনি তার নিজ অঞ্চলে অর্থনৈতিক কমিশনের কাজ সম্বন্ধে বঙ্গতে গিয়ে 
গম্ভীর হয়ে পড়লেন । তিনি বললেন, “বিভিন্ন দলকে নিয়ে যুক্ত কর্মোচ্যোশ 
গড়ে তোল! এখানে তত সমস্যার নয়, সমস্য! সং-ব্যক্তি পাওয়া! 1৮ উদাহরণ 
হিসেবে তিনি জানালেন একটা উৎসবের জন্যে সংগৃহশত অর্থ কমিশনের 
কয়েকজন সদস্য অপব্যবহার করছে ৷ এই ঘটন! প্রকান্তে বলার জন্যে জাওফেতা 
তাদের বিদ্বেষের সম্মুখীন হন *এবং সভায় তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। 
কংগ্রেসের পর তিনি কমিশনের পুনর্নবকরপের দাবি উত্থাপন করবেন বলে 
জানালেন । কমিশন যাতে বর্তমান সমস্যা, যথা চাল এবং অশ্তান্য ভোগ্য- 
পণ্য নিয়ন্ত্রিত দরে সরবরাহ করার কাজ কু্ভাবে এবং যোগ্যতার সঙ্গে পালন 
করতে পারে সেই কারণেই কমিশন পুনর্গঠনের দাবি জানানো হবে বলে 
জাওফেত! জানালেন ৷ 

কংগ্রেণে আগত প্রতিনিধিদের মেজাজ কেমন ছিল আমি তার ব্যাখ্যা 


৪৪ . শান্তি স্বাধীনতা সমান্জ্তন্ত্র ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


দিলাম । অন্যায়, নির্যাতন, ক্ষমতার অপব্যবহার, দ্বর্নীতে এবং উপজাতি- 
বিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিনিধিরা ছিল জঙ্গী । এই সব নঙর্থক বিষয়গুলো! 
দুর করার মধ্যে দিয়ে ফ্রণ্টের দলগুলোর ভিতর সহযোগিতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি 
পাবে বলে প্রতিনিধির! বিশ্বাস করেন । সি পি আই এম দলের সদস্যরা 
আমাকে জানালেন যে তারা চান একটা স্বাস্থ্যকর ভিত্তির ওপর নির্ভর করে 
এই সহযোগিতা বৃদ্ধি পাক । অযথা সংঘর্ষ এড়িয়ে যেতে হবে ৷ অবশ্য তাই 
বলে নীতি বহির্ভূত আপস করা হবে না । 

আমি আর একটি ধারণা তুলে ধরতে চাই ৷ প্রতিনিধিদের কালো কালে! 
নবীন মুখগ্ডলে| দেখে তাদের বয়স আন্দাজ করা কন ৷ পার্টি পরিসংখ্যানে 
উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রতিনিধিদের গড় বয়স ৪২ । এই বয়সকে নবীন ন! 
প্রবীণ কোনটা ধর] হবে গণ সম্পর্কিত সরকার পারিসংখ্যানেও সে কথা বলা 
নেই, শুধু বলা আছে ১১৭০-র দশকের মাঝামাঝিতে দেশের মোট 
জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি ছিল ২০ বছনের নিচে । এই পরিসংখ্যানে 
আরো! বলা আছে পৃথিবীর যে কটি দশে জন সংখ্যা! বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি 
মাদাগাঙ্কার তাদের মধ্যে একটি ৷ 

প্রধান কারণ হ'ল পার্টির রাজনৈতিক জীবন | পার্টির মেরুদণ্ড হিসেবে 
দ্ববা তিন দশকের সংগ্রামে পোড়-খাওয়া মানুষরা কাজ করছে । অন্য কথায় 
বলতে গেলে পার্টি বহু দিনের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অভিজ্ঞতার যে বিপুল 
ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে তার সঙ্গে নবগনদের এক্যের মূর্ত প্রতীক হচ্ছে বয়সের 
এই গড় | নতুন নতুন কর্মীদের কাছে পার্টির এই অভিজ্ঞতা বহন করে নিয়ে 
যাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ । জাতীয় ও বিদেশ নীতির প্রধান প্রধান বিষয়ে 
পার্টির নীতি এবং অভিজ্ঞতার বাপাবে তার বক্তব্য কংগ্রেসে পুনঃ স্বীকৃত 
হয়েছে । আর এটা বিপ্লবী পথে অগ্রসরমান যুবক, শ্রমিক এবং কৃষকদের 
দেশপ্রেমিক ও আন্তর্জাতিকতাবাদী শিক্ষার অবিচ্হেছ্য অংশ ৷ 


/ 
কুন্তেম সেভর তিয়ান 
তানানারিভে__ গ্রাগ | 


মত বিনিময়-_আলোচন। 


যুদ্ধের কালো মেঘ দূর কর 


ভাঁরত মহাসাগরকে শাস্তির এলাকায় পরিণত করতে 
কে বাধা দিচ্ছে 


আজ ভারত মহাসাগরে সম্ভবত দাহা পদার্থের এমন বৃহতম কেন্দ্রশভবন 
ঘটেছে যা বিশ্বশীত্তি ও নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তুলেছে । মার্কিন 
সাম্রাজ্যবাদ সেখানে এক সশস্ত্র সেনাবাহিনী গড়ে তুলছে ৷ এর লক্ষ্য হল 
স্বাধীনতা ও স্বয়ন্তর উন্নয়নের জন্য উন্মুখ এশিয়া ও আফ্রিকার সচ্যোমুক্ত রাষর- 
গুলির উপর সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনা করা । 

ভারত মহাসাগরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির উদ্ধানিমূলক সামরিক 
তৎপরতা এবং এই তৎপরতা যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং যে ভাবে শাস্তি, 
স্বাধীনতা এবং জাতীয় মুক্তির জন্য সমস্ত যোদ্ধারা এই সমস্যার সম্মুখীন 
হয়েছে সেই সমস্য! ছিল ডবল্গু এম আর-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক গোল- 
টেবিলে আলোচনার বিষয়বন্ত । এই আলোচনায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন 
ভারা হলেন : রিইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পলিটিক্যাল 
ব্যুরোর সদস্য জ্ুলিয়েন র্যাসিন, শ্রীলংকা কমিউনিস্ট পার্টির পলিটিক্যাল 
ব্যুরোর সদস্য এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারী ভি ইরু গুপশেখর, এ এন 
শি রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের (দক্ষিণ আফ্রিক! ) স্টাফ সদস্য জোল! এস টি 
স্কুয়েইয়া, বাহরেনের ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রণ্টের স্টিয়ারিং কমিটির সদণ্য 
আবঘুল্লা অল-রাঁসদ, ইয়েমেনি সোশ্যািস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য 
আবদুল মহম্মদ আজিজ, ভারতে নয়া-পিলশীর জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পশ্চিম এশীয় ও আফ্রিকান স্টািঙ্-এর সহযোগ” অধ্যাপক বিজয়া গুপ্ত ৷ 

নিয়লিখিত-বিষয়গুলি এই আলোচনার সংক্ষিপ্ত রেকর্ড । 


৪৬ শান্তি স্বাধীনত! সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্য], ১৯৬০ 
উত্তেজনা বৃদ্ধি | 


ভারত মহাসাগরে যুদ্ধ প্রস্ততির তাঁত্রতাবৃদ্ধির নতুন টন বারি 
প্রতি প্রতৃত দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে । 


অল-রসিদ বলেন যে, ভারত মহাসাগর এবং তার উপকূলের উপর বহু 
শতাবশ ধরে ইউরোপ'য় উপনিনবেশবাঁদপরা প্রভুত্ব কবে আসছিল । কিন্ত 
তাদের উপনিবেশগুলি হাতছাড়া হলেও সাম্রাজ্যবাদশর! চলে যায় নি; বরঞ্চ 
তারা তাদের সামরিক অবস্থান গড়ে তুলতে সচেষ্ট রয়েছে । সাআজ্যবাদশ 
শিবিরের অগ্রনশ শক্তি মাকিন যুজরাষ্ট্র এই এলাকায় জমবর্ধমান যুদ্ধ গুস্ভতিতে 
নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছে । 

৯৯৬০ দশকের শেষে ডুয়েপ্জের পূর্ব দিকে যখন ব্রিটেনকে তার অবস্থান 
থেকে সরে আসতে হয়েছিল তখন আমেরিকা দ্রুত সেই স্থানে চলে আসে । 
আমেোরিকানর! বাহেরিনের সঙ্গে চুক্তি করে জাখিরে একটি নোঁঘাটির ইজারা 
নেয়, সারজা আমিরের রাজ্যে অপব একটি ঘাটি ইজারা নেয় এবং ওমানের 
ম্যািয়া দ্বীপে আরেকটি ঘাটি নির্মাণের অনুমতি লাভ করে । 


ভারত মহাঁপাগরে মাধিন মৌাটি সংক্রান্ত সুযোগ-স্রবিধাগুলি রয়েছে 
প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান, ফিলিপাইন, মাইক্রোনেশিয়ায় ঘাটিগুলির সঙ্গে 
অচ্ছেছ্য বন্ধন এবং যে সমস্ত মিত্র শক্তির ঘাটিগুলির সঙ্গে যুক্ত তা হল £ 
বিসমনসটাউন এবং সিলভার লাইন (দক্ষিণ আক্ক্িকা) ককবাবসাউণ্ড 
(অস্ট্রেলিয়া) রিইউনিয়ন এবং ম্যায়টি (ফ্রান্স) এবং নিউজিল্যাপ্ডের 
ঘাটিগুলি । 

ভারত মহাসাগরে আমেরিঝার প্রধান রণনীতিগত শত্তিকেন্্র হল 
দিয়েগো গাসিয়ায় নৌ এবং বিমান ঘাটি । জুলিয়েন ব্যামিন এ সম্পর্কে 
বিস্তারিত জানালেন। 

ভারত মহাসাগরের মধ্যস্থলে দিয়েগো গাঁসিয়া অবস্থিত । সেখান থেকে 
উপকূলবর্তী রাষগুলির কাছে পৌছতে যুদ্ধ জাহাজের প্রকৃতপক্ষে দুই দিনের 
বেশি সময় লাগে না 1 একদা! ্রিটেনের উপনিবেশ মরিসাস থেকে স)াগোজ 
দ্বীপপুঞ্জকে পৃথক করার পর ব্রিটেন ১৯৬৬ সালে এই পে একটি যৌথ ঘাঁটির 


যুদ্ধের কালো মেঘ ৪৭ 


জন্য আমেরিকার সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে । উল্লেখ্য যে দিয়েগো 
গাপিয়া এই স্যাগোজ ছাঁপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত ৷ 

তখন থেকে রক্ষণাবেক্ষণ ও উপকূলবর্তী সহায়ক ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে 
গড়ে তোল] ও প্রসারিত কর! হয়েছে । বৃহৎ নৌবাহিনী এবং সেই সঙ্গে 
আক্রমণকারশ বোমারু বিমানবাহী এবং পারমাণবিক ডুবোক্াহাজ ও যুদ্ধ 
বিমানবাহিনগ বিশেষ করে বি-৫২ বোমারু বিমান প্রভৃতির জন্ই এই বাবস্থা 
নেওয়া হয়েছে ৷ পোতাশ্রয়ে জাহাজের পক্ষে নাব্যথাল গভাীরতর করা হয়েছে, 
যে কোনে! বোমারু বিমানের পক্ষে উপযুক্ত রানওয়ে নিশীণ করা হয়েছে এবং 
পারমাণবিক সরবরাহ জ্বালানি এবং গাড়ি ও যন্ত্রাদি মসৃণ করার তেল প্রভৃতি 
গুদামজাত করার ব্যবস্থাও কর! হয়েছে । একটি নৌ-ষোগাযোগ কেন্দ্র চাদ 
আছে। যেজাহাজগুলি দ্বীপে এসে নোঙ্গর করে তার কয়েকটির মধ্যে যে 
ুদ্ধান্ত্র সরবরাহ হয় তা হল: ডিক্সি বা ডেকচি ধরনের জাহাজ বিধ্বংসী 
টপেডোবাহী রণপোত, বিভিন্ন প্রকারের কেনেস্তা ও তেল পদার্থবাহণী জাহাজ, 
তথাকথিত দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া সৈঘ্মবাহিনশর জন্য সরবহাহ পাঠানোর অন্যান্য 
জাহা্জ_.এই বাহিনী হল প্রকৃতপক্ষে একটি পুলিশি ধরনের বাহিনী ৷ 
এই দ্বীপে আরও অবস্থিত আছে আর-৩ ওরিয়ন ডুবোজাহাজ বিধ্বংসী 
বিমান ৷ 

অল-রসিদ উল্লেখ করেন যে মাকিন মৃক্তরাষ্ই বর্তমানে ভারত মহাসাগরে 
সক্রিয় শক্তিসম্পন্ন হুদ্ধ প্রস্তুতির কাজে নিযুক্ত । আমেরিকা অভভৃতপূর্বভাবে 
বিশাল নৌবাহিনশ সমাবেশ করছে, বিশেষ করে ভারত মহাসাগরের উত্তর- 
পশ্চিমাংশে এবং আরব সাগর ও পারস্য উপসাঁগরে । সেখানে স্থায়ীভাবে 
রাখা হয়েছে দুই বা তিনটি আক্রমণকারশ বিমানপোতবাহধ কয়েক ওজন 
জাহাজ, এর কতকগুলি জাহাজে রয়েছে পারমাণবিক অন্তু সরবরাহ ব্যবস্থা ৷ 
. উপরন্ত এই যুদ্ধ জাহাজগুির সঙ্গে যুক্ত ছিল ভাসম্তভ অস্ত্রাগার_-কিছুদিন 
আগেও এটা ছিল অতি সাম্প্রতিক কালের বাণিজ্য জাহাজ কিন্ত বর্তমানে 
এগুলে! এমনভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়েছে যাতে করে তারা অস্ত্র এবং 
অন্যান্য সামরিক সরবরাহাঁদি বহন করতে পারে । ওয়াশিংটন ভারত 
মহাসাগরকে ঘাটি করে ইতিপুর্বেই একটি নতুন মাফিন নৌবহর ( পঞ্চম ) 
গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে । 
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মধ্যপ্রাচ্যে সম্ভাব্য বিরোধিতায় অংশ গ্রহণের জন্য প্রায় ২০০,০০০ মাক্কিন 
সৈন্যের উপর দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে । সম্প্রতি পেন্টাগন পারস্য উপসাগরে সশস্ত্র 
বাহিনীকে দ্রুত স্থানান্তরের পরিকল্পনা করেছে-_এই বাহিনশর মধ্যে থাকছে 
প্রথম চারটি সৈন্য এবং সমুদ্রগামণ নাবিক ভিভিশন ও সেই সঙ্গে নৌ, বিমান 
এবং সহায়ক ইউনিট । প্রতিরক্ষা সচিব হার্ড ব্রাউন বলেছেন যে এই অঞ্চল 
থেকে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সরবরাহ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আগাম দশ 
বছরে কমপক্ষে ৫০,০০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে হবে | ওয়াশিংটনের 
সরকারি মহল পারস্য উপসাগর অবরোধ ও সেখানে মাইন পেতে রাখার 
পরিকল্পনার সত্যত! স্বৌকার করেছে এবং মাঞ্কিন সামরিক দধ্যরের প্রধান 
প্রকাশ্তডাকে তাদের এই লক্ষ্য সম্পর্কে যে ঘোষণা করেছে সেই লক্ষ্যের সঙ্গে 
কোনে" বিবেকবান মানুষই একমত হতে পারেন না । বিশেষ করে একটি 
অশুভ ঘটনা হল এই যে সাআজ্যবাঁদী শকুনিরা “জরুরণী অবস্থার” অঞুহাতে 
পারমাণবিক অন্ত্র ব্যবহারের আহ্বান জানাচ্ছে | 


ডি. ই. ডব্লু গুণশেখর বলেন যে আমেরিকা ভারত মহাসাগরে তার 
সামরিক অবস্থান সংহত ও প্রসারিত করার জন্য উপকূলবর্তী রাষ্্রগুলিতে নতুন 
নতুন ঘাটি স্থাপনের প্রয়াস চালাচ্ছে । চাপ সৃষ্টি করে এবং সেই সঙ্গে সাহায্যের 
প্রতিক্রুতে দিয়ে আমেরিকা যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে সেই চুক্তি অনুসারে 
ওমান, কেনিয়া, সোমালিয়া ও মিশবে আমেরিকা ঘাটি স্থাপনের সুবিধা লাভ 
করেছে ৷ মাসির! ঘাটি ছাড়াও ওমান মার্কিন বিমান বাহিনশর হাতে তার 
যে কোনে একটি বন্দর তুলে দিতে প্রস্তুত রয়েছে যাতে করে হরমুজ প্রণালশতে - 
মাইন পাতা হলে মাইন সবানোর'ঘাটি স্থাপন করা যায় । কেনিয়ার মোবাসা 
বন্দর ভারত মহাসাগরে মার্কিন যুদ্ধ জাহাজের জন্য সরবরাহ কেন্দ্র হিসাবে 
এবং এই জাহাজের ক্রুদের জন্য বিশ্রামাগার হিসাবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে । 
সোমালিয়া বারবার! ঘাটিকে এডেন উপসাগর ও লোহিত সাগরে অভিযান 
পরিচালনার ঘাটি হিসাবে চিহ্কিত করে রাখা হয়েছে । মিশরে রাস বানাস 
ঘাটিক্কে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় বিমান থেকে সৈন্য উঠা-নামার উল্লম্ষল-কেন্দ্র 
হিসাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । এটাকে পুননির্যাণ করতে 
হবে যাতে করে এখানে বি-৫২ বোমারু বিমান, এস-আর-৭১ গোয়েন্দা! 


যুদ্ধের কালো মেঘ ৪৯ 
বিমান এবং অতিকায় পরিবহণ বিমান পোতে অবতরণ করতে পারে । এই 
পুন্ির্ধাণের ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়েছে ৪০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি । 

এই আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে আমেরিকা! তার সামরিক অবস্থান 
বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ প্রস্তুতের মধ্যে তার আগ্রাসী জোটভুক্ত 
অংশশদারদের টেনে নামানোর জন্য বিপুল প্রয়াস চালিয়েছে । এই প্রচেষ্টা 
বার্থ হয় নি। থ্যাচার সরকার তার সেই পুরানো সাম্রাজ্যের বিস্মৃত 
দিনগুির জন্ম ভারাক্রান্ত মনে সুয়েজের পুবাঞ্চলে ব্রিটেনের সামরিক অবস্থান 
পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে পারস্য উপসাগরে যুদ্ধ জাহাজ পাঠিক্কেছে। ব্রিটিশ 
পররাষ্র সচিব লর্ড ক্যারিংটন ঘোষণ। করেন যে পারস্য উপসাগর বা অন্য 
কোথাও সামরিক জটিলতার উদ্ভব ঘটলে তার সরকার মার্কিন সৈন্যদের 
সমর্থনে তাদের সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যবহার করতে সম্মত আছে । 

পশ্চিম জার্মানি তার পক্ষ থেকে ভারত মহাসাগরে দুইটি জাহীজ-ধ্বংসখ 
টপ্পেভোবাহী রপপোত এবং দুইটি অতিরিক্ত জাহাজ পাঠিয়ে তাদের সংহতির 
প্রতীক প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে । বর্তমানে যখন পশ্চিম জার্মান 
নৌবাহিনীর শক্তির উপর পূর্বের বাঁধা নিষেধ প্রত্যান্বত হয়েছে তখন পশ্চিম 
জার্মানিকে সুয়েজের পূর্বাঞ্চলে তাদের তৎপরতা দেখানোর এবং নতুন জাহাজ 
নির্ধাণের স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর জন্য অনুরোধ 
জানানো হয় ( উদাহরণ স্বরূপ ব্রিটিশ ইকনমিস্ট ) যাতে করে এই ব্যবস্থাগুলি 
ভারত মহাসাগরে মার্কিন নৌবাহিনীর সমর্থনে ব্যবহৃত হয় । 

গত আগস্টের শেষে আনজস দেশগুলি ভারত মহাসাগরে ব্যাপক যুদ্ধ মহড়া 
চালায় । এর মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর বৃহত্তম সংখ্যক যুদ্ধ 
- জাহাজ এবং বিমান পাঠায় । এই মহড়ার পর অস্ট্রেলিয়ার জাহাজগুলিকে 
ভারত মহানাগরে ক্ষমতার প্রদর্শনী হিসাবে তিন মাসের পর্যবেক্ষণ চালানোর 
কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় । (ফ্রজার সরকার আগেই ঘোষণা করেছিল যে 
তার দেশের পশ্চিম উপকূলে আমেরিকার জন্য এক বিশাল সামরিক গুরুত্ব 
সম্পন্ন নৌঘাটি ব্যবহার করতে দিতে প্রস্তুত ৷ 

জাপানেও কোনে! কোনে মহল আমেরিকার এই প্রচণডযুদ্ধ প্রস্ততিতে যোগ 
দিতে আগ্রহী । গত আগস্টে টোকিওতে নিরাপত্তা সমস্যার উপর জাঁপান- 
মার্কিন আলোচনা-চক্রে ভাষণ প্রসঙ্গে শাসক লিবারেল ডেমো ক্রাটিক পার্টির 
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নেতা কানেমারু বলেন যে, জাপানের নিরাপত্তা অঞ্চল দূর প্রাচ্যের সীমানা 
পেরিয়ে ভারত সহাসাগর এবং পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ৷ 
কিন্ত মার্কিন মুদ্ধবাজদের কাছে এটাই যথেষ্ট নয়। বর্তমান জোট ও 

মোর্চা ছাড়াও তারা নতুন নতুন, সামরিক জোট ও মোর্চা'গঠনের কাজে দৃঢ় 
সঙ্কল্পবদ্ধ। আবদুল্লা মহম্মদ, আজিজ বলেন যে ওয়াশিংটন--ভেল 
আবিব--কায়রে! মৈত্রী ক্যাম্প ডেভিড চক্রান্তমূলক যোগলাজশের ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত একটি বাস্তব ঘটনা ৷ আগের মতোই ইন্্রায়েল এখন মধ্য-প্রাচ্যে ' 
সাআাজাবাদের শক্জির পক্ষভুক্ত শক্ত এলাকা সন্পিকটস্থ একটি আক্রমণের ঘাটি 
এবং রাষ্ট্রীয় সীমারেখা । তাছাড়া আমেরিক ক্রমে সাদাত শাসিত মিশরকে 
সন্প্রসারণের এক শক্ভিশালশ কেন্দ্রে রূপান্তরিত করছে । সাদাত বলেছেন 
যে সে এই অঞ্চলে ষে কোনো দেশের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনার 
জন্য আমেরিকাকে “সমস্ত মুযোগ” মঞ্জুর করতে প্রস্তুত এবং সাদাত আগে 
থেকেই তার কথা কার্ষে পরিণত করতে শুরু করেছে । 

সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রতিক্রিয়ার এখনও “লোহিত সাগর নিরাপত্তা চুক্তি” 
সম্পাদনে এবং পারস্য' উপসাগরে একটি সামারিক রাজনৈতিক জোট গঠনের 
অভিপ্রায় রয়েছে । মিশরের সৈনাধ্যক্ষ এম. আবু গ্রাজাল্লা লোহিত 
সাগরে একটি যৌথ নৌবহর গঠনের কাজে মিশর সহযোগিতা করবে 
বলে সৌদি আরবের কাছে প্রস্তাব দিয়েছে । ইয়েমেনি সোশ্যালিস্ট 
পার্টি জোর দিয়ে বলেছে যে, এই পরিকল্পিত জোট সাআজ্যবাদের স্বার্থের 
পাহারাদার হিসাবে কাজ করবে বলে আশা করা যায়--প্রাথমিকভাঁবে 
এই স্বার্থ হল মধ্য-প্রাচ্যে সাআজ্যবাদের তেল স্বার্থ । এর উদ্দেশ্য হল এই 
বিশাল অঞ্চসকে একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ভ্রিকোণ বিশিষ্ট এলাকার 
মধ্যে আবদ্ধ রাখা_ষে এলাকাটিতে রয়েছে জালের মতো! বিস্তৃত মার্কিন 
ঘাটিগুপি_দক্ষিণে দিয়েগো! গাসিয়া। পশ্চিমে ইল্ায়েল-মিশরীয় মোর্চা 
এবং পূর্বে সম্প্রতি গড়ে উঠছে চীন-পাকিস্তান-মার্কিন অশতাত । 

গুপশংকর বলেন যে এশিয়ায় বহুপক্ষণীয় সামরিক জোট সুম্পষ্টভাবে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সত্বেও [যথা সেপ্টো। নানা অংশে ভাগ হয়ে যায়, সিয়াটোর 
অবসান ঘটেছে, এসপাব-এর (এ এস পি এ সি) প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু ঘটেছে ] 
মার্কিন মুক্তরাষ্্র তার রপনীতির মোক্ষম অংশ তিদাবে জোট গঠনের নীতির 
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উপর নির্ভর করে চলেছে । আমেরিকা আসিয়ান দেশগুলির উপর চাপ 
সৃষ্টি করছে যাতে করে এদেরকে একটি আগ্রাসণ রাজনৈতিক ও অবশেষে 
সামরিক জোটে পরিণত করা যায়। এবং ইন্দো-চশনের সমাজতান্ত্রিক 
দেশগুধির বিরুদ্ধে এই জোটকে বর্শাফলকের মতো আক্রমণের হাতিয়ার 
হিসাবে ব্যবহার করা যায় । ইতিমধ্যে সিয়াটোকে পুনরুজ্জীবিত করার 
জণ্ত নানা কৌশল নেওয়া হচ্ছে । দক্ষিণ অতলাতিকে নতুন সামরিক আ*তাভ 
গঠনের নতুন পরিকল্পনা উপস্থিত করা হচ্ছে । এই জোটকে ন্যাটোর অনুরূপ 
স্যাটো (দক্ষিণ অতলান্তিক চুক্তি সংস্থা) নামে অভিহিত করা হবে বলে ধরে 
নেওয়া যায় এবং এই জোটে অর্তভুত্ত থাকছে বর্ণবিদ্ধেষবাদী দক্ষিণ আফ্রিকা! 
এবং এর মাধ্যমে মুক্ত থাকবে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত সাআজ্যবাদী ঘাটি ও 
জোটগুলি । 

আলোচনা-চক্রে অংশগ্রহণকারপগণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, ভারত 
মহাসাগরে যে-হারে, যে-গতিতে ও যে-তীত্রতার সঙ্গে সাআজ্্যবাদের যুদ্ধ 
প্রস্তুত চলছে তা থেকে প্রমাণিত হয় এই অঞ্চলে উত্তেজনা বৃদ্ধিকে একটি 
স্থায়ী উপাদানে পরিণত করার প্রয়াস চালানে। হচ্চে । 


“শৃক্তির মহড়া” কারণ ও লক্ষ্য 


ভারত মহাসাগরে সাআ্াজ্যবাদশ শক্তিগুলির সামরিক-রাজনৈতিক 
কার্যকলাপের অভূতপূর্ব তীব্রভা বৃদ্ধির পেছনে কি কারণ রয়েছে? উত্তেজনা 
বৃদ্ধি করে এবং যুদ্ধ উন্মাদনা বাড়িয়ে তুলে তার! কি লক্ষ্য অনুসরণ করে 
চলছে ? 

এই প্রশ্নের জবাবে গোলটোবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারশগণ বলেন যে, তারত 
মহাসাগরে সাশ্রাজ্যবাদপদের বর্তমান কাৰ্য্যকলাপ হল এশিয়া ও আফ্রিকার 
সদ্যন্থাধীন জনগণের জাতীয় স্বাধীনতা সংহত করার ও অর্থনৈতিক স্থয়স্তরতা 
অর্জনের জন্য সংগ্রামের সাফল্যকে বানচাল করার ও পরাতৃত করার উদ্দেশ্বে 
সাআাজ্যবাদীঁদের সার্বিক প্রচেষ্টার অংশ ৷ দাম্রাজ্যবাদের এই অন্ধ 
উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রয়াস চালানোর লক্ষ্য হল অনেকগুলি রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন 
প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক শক্িগুলিকে মোকাবিলা করা বিশেষ করে মথন 
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এই শক্কিগুলি সুদ্বরপ্রসারশ সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনসমূহ কাজে 
পরিণত করতে অগ্রসর হয়েছে এবং কতকগুলি সদ্যোস্থীধশন দেশ সমাজতন্ত্র 
মুখিনতার পক্ষে মত দিয়েছে । মার্কিন বৃহৎ ব্যবসায়ীদের কর্ণধারগণ 
আগের পরাধশন দেশগুলির জাতীয় সম্পদ লুঠনের সুযোগ হারানোর প্রকৃত 
আশংকায় আতংকিত হয়ে পড়েছে । দৈবাৎ ভারত মহাসাগর সংলগ্ন 
দেশগুলির প্রধান সম্পদ হল তেল । 


গুণশেখর বলেন যে, একমাত্র ১৯৭৯ সালেই বৈদেশিক তেল লেনদেনের 
মাধ্যমে আমেরিকা তেল কোম্পানির নাট মুনাফার পরিমাপ ১০,০০০ মিলিয়ন 
ডলারের৪ বেশি অর্থাৎ পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ৭০ শতাংশ বেশি । তাই 
আরব ও ইরানী তেল সম্পদঞ্চলিকে এমনভাবে গণ্য করা হয় যেন এই তেল 
সম্পদের মালিকানা আরব ও ইরানীদের নয়, এর মালিক হল সাআ্রাজ্যবাঁদী | 
শক্তিগুলি প্রধানত আমেরিকা এবং এই তেল-ভাণ্ডার অক্ষুণ্ন রাখার জন্য 
যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার তাদের আছে যদিও তা তাদের প্রাপ্য 
নয়। এই অবস্থায় ভারত মহাসাগরে ক্রমবর্ধমান যুদ্ধ প্রস্তুতের অর্থ হল 
অন্য দেশের প্রতি প্রত্যক্ষ হুমকি স্বরূপ যে দেশ মার্কিন একচেটিয়াদের স্বার্থের 
ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশের সাহস রাখে । শ্রীলংকার কমিউনিস্ট পার্টি 
এ কথা মনে করে | - 


উপরস্ত, সামরিক উত্তেজনার তাঁত্রতা বৃদ্ধি হল এই অঞ্চলের দেশগুলিতে 
অস্থিতিশশলতা সৃষ্টির সাম্রাজ্যবাদণ নীতি কার্যকর করার ও প্রগাতিশশল 
এবং দেশপ্রেমিক শাসন উৎখাত করার পথ । গুপ্ত বলেন যে ইতিহাসে 
অনেক ঘটন! আছে যা প্রমাণ করে কিভাবে সাম্রাজ্যবাদ আরব-এশশয় 
বিশ্বের এই অঞ্চলে অথবা অন্য অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে জোর করে 
ঘটনার গতি পরিবর্তন করার অপচেষ্টা চালিয়ে যায় । এ সম্পর্কে প্রমাণ 
হল £ মিশরের বিরুদ্ধে ত্রিবিধ আগ্রাসন, ১৯৫৮ সালে লেবাননে মার্কিন 
হস্তক্ষেপ, ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসন প্রভৃতি ৷ ১৯৮০ সালে ২৩ থেকে 
২৫ মার্চ নয়া-দিল্লতে অনুষ্টিত এশিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আন্তর্জাতিক 
সম্মেলনের দলিলে উল্লেখ কর! হয় যে পারস্য উপসাগরে যে পরিস্থিতির 
উদ্ভব ঘটছে তা টংকিন (১৯৬৪) উপসাগরের পরিস্থিতির কথা বিশেষভাবে 
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স্মরণীয়, কারণ সেখানে যে উচ্ধানি দেওয়া হয়েছিল তা ভিয়েতনামে মার্কিন 
আগ্রাসন বিস্তারের পক্ষে মিথ্যা ওজর সৃষ্টি ক‘) হয় । 

ভারতের জনসাধারণ যথেষ্ট অবগত আছে যে মার্কিন নৌবহর যুদ্ধের 
জন্য ব্যবহৃত হয় এবং মার্কিন ঘাটিগুলি স্বাধীন দেশগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ 
পরিচালনার কেন্দ্র । ইরানের উপর মার্কিন কমণত্ডোর হানাদারশ- 
দ্যুতি সম্পর্কে ভারতে গুরুতর বিপদাশঙ্ক! দেখা দিয়েছিল । বস্ততপক্ষে, 
ওয়াশিংটনের সঙ্গে যে দেশগুলির নতি খাপ খায় না সে দেশগুলি অনুরূপ 
ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের লক্ষ্যস্থল হিসাবে ব্যবহৃত হবে না ভার কোনো 
গ্যারান্টি নেই । 

র্যাবিন বলেন, যে রিইউনিয়নের কমিউনিস্যরা বার বার সতর্ক করে 
দিয়েছে যে সাত্রাজ্যবাদশ সামরিক ঘাটিগুলি হল অন্তর্থাতমূলক ও ধ্বংসাত্মক 
কার্যকলাপের কেন্দ্র ৷ রিইউ'নয়নে ফ্রান্স-এর ঘাঁটি থেকে একটি ভাড়াটে 
বাহিনীকে এমন এক মিশনে পাঠানে! হয় যার ফলশ্রুতি হল কমোরেসে 
আলি'সনির নেতৃত্বে পরিচানিিত প্রগতিশীল সরকারের উৎখাত । আন্িজ 
আরও বলেন যে ম্যাসির! দ্ধপে অবস্থিত মার্কিন ঘাটিকে ধোফারের 
দেশপ্রেমিকদের সংগ্রামকে দমন করার জন্য দস্যুসুলভ হানাদারণ কাজে এবং 
পি ভিআর ওয়াই-এর বিরুদ্ধে উদ্ধানিমূলক কাজ চালানোর জন্য ব্যবহার 
করা হয়েছিল । সম্প্রতি সোমাল ভূখণ্ডে মার্কিন সামরিক ঘাটি নির্মাণ 
সম্পর্কিত মার্কিন সোমালি চুক্তি সমাজতান্ত্রিক ইথিওপিয়ার - বিরুদ্ধে 
আগ্রাসন চালানোর জন্য মাগাদিসুকে উত্তেজিত করে তুলছে । 

গোল টে'বলের আলোচনায় অংশগ্রহপকারপরা উল্লেখ করেন ষে আফ্রিকা 
ও এশীয় দেশগুলিতে প্রগতিশশল সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পথে 
বাধা সৃষ্টির জন্য সাম্রাজ্যবাদ প্রাতাক্রয়াশশল ও বর্ণ বিদ্বেষবাদশী নরকারের 
মধ্যে সমর্থন লাভের জন্য ঘাটি নির্ধাণের প্রয়াস চালিয়েছে, বিশেষ করে 
দক্ষিণ অংক্রিকা, ইত্রায়েল, আরব উপদ্বীপের অনেকগুলি রাই, পাকিস্তান 
এবং সম্প্রতি ইরান প্রভৃতি দেশের সরকারের মধ্যে । ইথিওপিয়া ও. 
আফগানিস্তানের বৈপ্লবেক ঘটনাঁবলশরু ও ইরানে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের পর 
ভারত মহাসাগরে সাম্রাজ্যবাদশ সামরিক অবস্থান গড়ে তোলার লক্ষ্য হল 
বিদ্বেষবাদশ ও প্রতিক্রিয়াশখলদের এই মর্মে আস্থাশীল, ও আশ্বস্ত করে 
শার্ডি_৪ 


৫৪ শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৬ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


রাখ! ষে পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটলে তার তাদের সাগর পারের 
বিদেশ পৃষ্ঠপোষকদের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে পারে । 


তাছাড়াও, সাত্রাঙ্যবাদশ হুকুমনামার বিরুদ্ধে এই অঞ্চলের রাষ্গুলির 


প্রতিরোধকে দুর্বল করে দেওয়ার অথবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অপর 


একটি অন্তর্থাতমুলক কার্যকলাপের পথ হল পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে 
দাড় করানো ও লেলিয়ে দেওয়া । উত্তেজনা বৃদ্ধির সাধিক পরিস্থিতিতে 
এটা যে কোনো মুহুর্তে এক বিপজ্জনক বিস্ফোরণের মুখে ঠেলে দিতে পারে* । 

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিছেষী সরকারকে ক্ষমতাসখন রাখার উপর 
 সাত্রাজ্যবাদশরা যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সে সম্পর্কে জোল! এস টি 
স্কুয়েইয়! দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে ভারত মহাসাগরকে সাম্রাজ্যবাদ 
প্রভুত্বের আওতায় রাখার জন্য তাদের পরিকল্পনায় দক্ষিণ আফ্রিকার 
উপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের দাক্ষিত্ব হস্ত করা হয়েছে । ভৌগোলিক 
অবস্থানের গুরুত্থের জন্ত দক্ষিণ আফ্রিকাকে কেপ অব গুড হোফ এর চতুষ্পা্বস্থ 
গুরুত্বপূর্ণ জলপথে প্রহরারত কুকুরের মতে! পাহারাদার হিসাবে গণ্য করা হয় । 
দক্ষিণ আফ্রিকার সশস্ত্র বাহিনী যাতে তাদের উপর ন্যস্ত পুলিশী তৎপরতার 
কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম হয় সে জন্য সাআজ্যবাদী শক্তিগুলি বোথা 
সরকারকে সামরিক সাহায্য সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক সাহায্য দিয়েছে । 
সুংবাদ সংস্থার খবর অনুসারে জান! যায় যে ন্যাটো নেতৃত্বের দক্ষিণ আফ্রিকার 
সরকারের সঙ্গে গোপন আলোচনা হয় যাতে করে লাইমনসটাউন ঘাটিকে 
এই সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্ত অপর একটি শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত করা 
যায় । 

স্কুয়েইয়৷ আরও বলেন যে দক্ষিণ আফ্রিকার বণবিদ্বেষার! পারমাণবিক 
অস্ত্র উন্নয়ন ও নিমাণের ক্ষেত্রে ইছদীজজশবাদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা 
করে চলেছে বলে যে তথ্য প্রচারিত হয়েছে তা বিশ্ব-জনমতকে বিশেষভাবে 
সন্ত্রস্ত করে তুলেছে । 

এএম সি বিশ্বাস করে এবং এই বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ রয়েছে ঘে 


* দৃষ্টান্ত স্বরূপ £ ইরাক ও ইরানের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে ৯৯৮০ সালের 
সেপ্টেম্বরে সশস্ত্র সংঘর্ষ ৷ 


2 শাহি তা শি 


যুদ্ধের কালো মেঘ ৫ 


ইসরায়েল ও দক্ষিণ আফ্রিকা আগে থেকেই পারমাণবিক শক্তির অধিকারী 
এবং সম্ভবত তাঁরা পারমাণবিক কলাকৌশল পরীক্ষা করেছে । যে সমস্ত 
সরকার বর্ণবিছ্েষবাদ ও আগ্রাসনের নশতি প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করে এবং 
বাস্তবপক্ষে অনুসরপও করে এবং প্রাতিবেশশ দেশগুলির সঙ্গে তত্র বিরোধ 
সৃষ্টির উস্কানি দেয় সেই সব সরকারের হাতে গণহত্যার অস্ত্র আগে থেকেই 
বর্তমান রয়েছে যা উত্তেজনাময় পরিস্থিতির মধ্যে এক অস্থাভীবিক বিপজ্জনক 
অস্থিতিশীল উপাদানের প্রবর্তন ঘটাবে । অথবা পাকিস্তানের পারমাণবিক 
উচ্চাকাজ্ষাকেও কারে! উপেক্ষী করা উচিত নয়, বিশেষ করে যখন 
পাকিস্তান আফ্রো-এশশীয় বিশ্বের অপর একটি বিশৃংখল ও . উত্তেজনাময় 
অঞ্চলে অবস্থিত । | 
শিকিং নেতৃত্বের হঠকারপ-বৈদেশিক নীতির পথ ব্যবহার করার জন্য 
সাআাজ্যবাদ তার নিজের স্বার্থে* যে অপচেষ্টা চালায় তার অত্যন্ত বিপজ্জনক 
ঝোঁক সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণকারশরা অবগত ছিলেন । গুপ্ত বলেন যে 
এট একটা! ঘটনা যে চীন এবং আমেরিকা! বর্তমানে এক অভিন্ন পথ গ্রহণ 
করেছে এবং উত্তেজনা! ও স্ুদ্ধ উন্মাদনা বৃদ্ধির জন্য হাতে হাত মিলিয়ে কাজ 
করে যাচ্ছে । এটা প্রতিদিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে সীত্রাজ্যবাদ তার পরি- 
কল্পনা অনুসারে ভারত মহাসাগরের উত্তর-পৃধাঞ্চলে চীনের উপর অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ সমর্থকের ভূমিকা পালনের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে । পিকিং তাঁর পক্ষ 
থেকে বর্তমানে প্রকাশ্যে এই এলাকায় এক ব্যাপকতর মার্কিন সামরিক 
অবস্থানের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে । চন! নেতারা বিনাশর্তে দিয়াগো 
শালিয়! ঘাটি সম্প্রসারণ, আমোরিকার হাতে ও তাপাও ঘাটি ফিরিয়ে দেওয়া," 
থাইল্যাণ্ডে টাখলি ঘাঁটিতে তাদের লশজ-এর মেয়াদ বৃদ্ধি এবং অস্ট্রেলিয়া 
ভূখণ্ডের উপর মার্কিন ঘাটি রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি সমর্থন করে । 
এর বিনিময়ে পিকিং আশা করে যে আমেরিকার সঙ্গে সহযোগিতার জন্য 
তাঁকে বিপুলভাবে পুরস্কৃত কর! হবে অর্থাৎ এশিয়ায় তাকে অবাধ অধিকার 
দেওয়া হবে এবং তার প্রভুত্ব সুলভ উচ্চাকাক্া! অর্জনও সম্ভব হবে। দক্ষিণ-পূর্ব 


* দ্রব্য £ নারায়ণ কৃষ্কান লিখিত “পিকিং-এর বৈদেশিক নতি কণ 
মাওবাদ থেকে মুক্ত”? ডর এম আর, নভেম্বের। ১৯৮০ | 
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এশিশয়ার সঙ্গে সঙ্গে চীনা নেতার! ভারত মহাসাগরকে তাদের সম্প্রসারণের 
ক্ষেত্র হিসাবে মনে করে এবং তারা এটাও মনে করে যে বর্তমান অবস্থাই তাদের 
অনুকূল । চাঁন তার দান্বর সমর্থনে তার নৌ-শাক্ত বৃদ্ধির জন্য সবকিছুই 
সম্পন্ন করছে । ভারতের প্রভাবশালী সংবাদপত্র ন্যাশনাল হ্যারাল্ডের 
এক রিপোর্টে বলা হয়েছে ষে চশনের দক্ষিণ নৌবহরে রয়েছে ৩০০টি যুদ্ধজাহাজ 
এবং তা গড়ে তোলার কাজ চলতে থাকবে ৷ ড্ুবোজ্জাহাজ নির্মাণের কাজ৪ 
দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং সংখ্যার ক্ষেত্রে চাঁন ইতিপূর্বেই বিশ্বে তৃতীয় স্থান 
অধিকার করে আছে । নোৌববাহিনশকেও আধুনিক সাজসরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র 
দিয়ে সুসজ্জিত করা হচ্ছে এবং পশ্চিম থেকে এই সব যুদ্ধাস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম 
কেনা হয়েছে । | 

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বক্তারা উল্লেখ করেছেন যে ভারত মহাসাগরে 
সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর, বিশেষ বরে আমেরিকার সামরিক কার্মকলাপ 
বৃদ্ধিকে ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরিস্থিতি পুনরুজ্জীবিত করার এবং সমাজতান্ত্রিক 
বিশ্বের সঙ্গে সংঘর্ষ বাড়িয়ে তোলার জন্য ওয়াশিংটনের নীতির পরিকল্পিত 
লক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করা উচিত । সমাজতান্ত্রিক সমবায়ভুক্ত দেশগুলোর 
ক্ষতি সাধনের লক্ষ্য সামনে রেখে বর্তমান সমরিক রণনীতিগত ভারসাম্য 
পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে । এটা হল ভারত মহাসাগরে মার্কিন 
সামরিক কার্যকলাপ বুদ্ধির স্বার্থে অন্যতম মুল উদ্দেশ্য । এট! প্রচ্ছন্নভাবে 
দেখা গেলও বর্তমানে ভারত মহাসাগর হল মার্কিন সশস্ত্র বাহিনশর বপনপতিগতত 
উপাদান বা অংশগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্র । বস্ততপক্ষে 
যি কেউ আমাদের পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র যুগের দূরত্বের মাপকাঠি ব্যবহার 
করতে চান তবে দেখতে গাওয়া যাবে যে ভারত মহাসাগরের কতকগুলি 
সেক্টার বিশেষ করে তার উত্তর ও উত্তর-পশ্চি্াংশ, সোভিয়েত ইউনিয়নের 
ভূখণ্ডের অতি কাছাকাছি অবস্থিত ৷ 

আলোচনায় অংশগ্রহণকারণরা এই ঘর্ধে একমত্যে পৌঁছেছেন যে, ভারত 
মহাসাগরে ক্রমবর্ধমান সামরিক তৎপরতা হল উপকূলবর্তী রাষ্্রগুলির নাতি 
এবং অর্থনীতির উপর ক্রমাগত চাপ স্থষ্টির একটি উপাদন বা হাতিয়ার, 
শিশেষ করে খই রাষ্রগুলি যখন ওয়াশিংটন এবং পশ্চিম রাজধানীগুলোর 
নির্দেশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে অথবা অনিচ্ছ! প্রকাশ করেছে । এই 


যুদ্ধের কলো মেঘ ৫৭ 


সামরিক তংপরতা বৃদ্ধি হল এই মঞ্চলে প্রগতিশীল সরকারগুলিকে" আস্থিতি- 
শাল করে রাখার ও পতন ঘটানোর ব্যবস্থাবলীর জন্য শক্তিমত্তা দিয়ে 
সমর্থন দানের একটি উপায় । উপরস্ত এট! হল সাআাজ্যবাদের 


অনুকূলে বিশ্বে শক্তির ভারসাম্যে একট! পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টার 
প্রতিফলন । 


ব্যাপক মিথ্য। প্রচার 


অবশ্য, ভারত মহাসাগরে প্রচণ্ড সামরিক প্রস্ততি বাস্তব মনোভাবাপন্ন 
রাজনীতিবিদসহ জনমতকে উদ্দিগ্ন করে তুলছে । এটা বুঝতে পেরেই 
সাআজ্াবাদশরা ভারত মহাসাগর সংলগ্ন দেশগুলোর বিরুদ্ধে ব্যাপক অপ- 
প্রচার চালিয়েছে ! 

এই আলোচনায় এধরনের প্রচারনার কতগুলে! অধিকতর বিপজ্জনক 
দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কর] হয় ৷ 


অল-রপসিদ বলেন যে বর্তমানে কুখ্যাত সোট্ভিয়েত বিপদের তত্ব 
প্রচারের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে । “কমিউনিস্ট বিপদের” ভূত দেখিয়ে 
সাম্রাঙজ্যবাদশ প্রচারনার কাজ যে বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত 
হয় তা হল : বাস্তব পারিস্থিতি সম্পর্কে আফ্রো-এশীয় দেশগুলোর জনসাধারণের 
একটি আংশের অজ্ঞতা এবং কতকগুলো সামাজিক বর্গ ও গ্রুপের মধ্যে সংস্কার 
ও ব্যাপক ভুল ধারণা । 

আছি বলেন ষে মুসলিম দেশগুলির জনগণের মনে বর্তমানে একটি বিশেষ 
ধারণ! বন্ধমূল করে দেওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । 

এব্যাপারে কোনে কোনো মুসলিম দেশের সাআজ্যবাঁদীরা। তাদের দৃষ্কর্ষে 
তাদের তাবেদার ও স্থানীয় প্রতিক্তিয়শশীলদের কাছ থেকে সহায়তা লাভ 
করছে ৷ এট! প্রত্যক্ষ কর! যায় কিভাবে ইসলাম” সম্মেলন সংস্থাকে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও আফগানিস্তানের বৈপ্লবিক সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণের 
মঞ্চে পরিণত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে অথচ সমস্ত মুসলিম জনগণের 
কাছে বিশেষ করে আরবদের কাছে যে প্রশ্নটি অত্যন্ত মোক্ষম অর্থাৎ 
ইসলাম ধর্মের অতি মূল্যবান জেরুজালামের পবিত্র মসজদি সহ ১৯৬৭ সালে 


৮ | শান্তি স্বাধীনতা] সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৯৯৮০ 


ইন্ৰায়েল অধিকৃত আরব ভূখণ্ড ফিরিয়ে দেওয়া প্যালেস্টাইন সমস্যার ন্যায়সঙ্গত 
সমাধানের এবং ইন্ছদশ জঙ্গশবাদ প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের বৈধ অধি- 
কারকে যে ভাবে পদদলিত করেছে সেই অধিকার পুনঃপ্রতেষ্ঠিত করার পথ 
ও উপায় প্রভৃতি বিষয়গুলোর দৃষ্টি নিবন্ধ করার কাজকে দূরে ঠেলে দেওয়া: 
হয়েছে । উপরন্ত “ইসলামের প্রতে মস্কোর বৈরিতা* সোভিয়েত বিপদ 
সম্পর্কে অবাস্তব কাহিনধর মতোই আর এক অদ্ভূত আবিষ্কার । 


আলোচনায় অংশগ্রহণকারশ বক্তারা উল্লেখ করেন যে আফ্রোএশপয় বিশ্বে 
ক্রমবর্ধমান সংখ্যক জনগণ এই ভগতি প্রদর্শনের আসল অর্থ উপলব্ধি করতে 
পারছে । গুণশেখর বলেন যে, এই তথ্যগুলো সতসিদ্ধ । উদাহরণ স্বরূপ 
আফগানিস্তানের ঘটনাগুলোর মূল কথাকে বিকৃত করে বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যম- 
গুলো মিথ্যা প্রচারের শেষ সীমানায় পৌছে যায় । এই প্রচার মাধ্যমগুলোতে 
ষে সমস্ত প্রমাণ উপস্থাপন কর! হয় তা হল £ “ভারত মহাসাগরের উষ্ণ জলে 
পৌছানোপ্র জন্য এবং যে-তেল সম্পদ উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর অর্থনগতির 
স্বাভাবিক কাজকর্ম সুনিশ্চিত করে সেই তেল সম্পদের উপর “নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার” 
জন্ম সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রহ । কিন্ত বস্তুতপক্ষে, আফগানিস্তানের পরি- 
স্থিতি ক্রমে স্বাভাবিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগান 
সরকারের সঙ্গে একমত হয়ে আফগানিস্তানে অবস্থিত সীমিত সংখ্যক মোডি- 
যেত বাহিনীর কতিপয় ইউনিট প্রত্যাহার করে নিরেছে ।- ভারত মহাসাগরে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের একটিও সামরিক ঘাটি নেই এবং সি পি এস ইণ্ট-র ২৫ 
তম কংগ্রেসে লিওনিদ ব্রেবনেভ সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের ভবিষ্যতেও ভারত মহাসাগরে কোনো ঘাটি স্থাপনের 
উদ্দেশ্ত নেই । সোভিয়েত ইউনিকন নয় বরঞ্চ আমেরিকা তার সহযোগণদের 
যোগসাজশে এই অঞ্চলে ব্যাপক আকারে সামরিক প্রস্ততি চালিয়ে যাচ্ছে এবং 
যুদ্ধ উন্মাদনাকে বাড়িয়ে তুলছে । 

হোয়াইট হাউস, ষে এই মুদ্ধবাদী কর্মসূচী অনেকদিন থেকেই প্রস্তুত করে 
এসেছে তার বহু তথা ও আভাস পাওয়া গেছে । ভারত মহাসাগরে একটি 
নৌবহর গঠনের প্রশ্ন ৯৯৬০ দশকে এবং ১৯৭০ দশকের প্রারম্ভে আলোচিত 
হয়। ৯৯৭৪-৭৫ সালে টাস্কফোর্স গঠনের পরিকল্পনা! প্রস্তুতির প্রাথমিক 


যুদ্ধের কলে! মেঘ ৫৯ 


ব্যবস্থা! নেওয়া হয় এবং এই সময়েই নতুন করে তেল সম্পর্কিত সরকারি 
নিষেধাজ্ঞার মুখে অথবা তেল উৎপন্নকারণ দেশগুলিতে সম্ভাব্য প্রগতিশীল 
শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ" স্বার্থ “রক্ষার” প্রতি দৃষ্টি 
রেখে এই টাস্ক ফোর্স“ বা বিশেষ কাজে নিয়োজিত নৌ-বাহিনশীর অংশ বিশেষ 
পারাস্য উপসাগরে পাঠানোর প্রাথমিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৮ 
সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকায় পরিণত করা 
সম্পর্কে সোভিয়েত-আমেরিকা আলাপ-আলোঁচনাকে এককভাবে বন্ধ করে 
দেয় । এর উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে ইউ এস নিউজ এণ্ড ওয়াল্ড রিপোর্টে“বল' 
হয়েছে যে আলোচনায় সমস্ত আগ্রহ ও উদ্যোগ হারিয়ে ফেলেছে, কারণ এই 


আলোচনার মাধ্যমে যে চুক্তি সম্পাদিত হত তা মার্কিন মুজরাষ্ত্রের হাত 
বেঁধে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকত ৷ 


গুপ্ত বলেন যে ভারত মহাসাগরে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার জন্ম সোভিয়েত 
ইউনিয়নের উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা হল কখনও প্রচ্ছন্ন, বা 
গোপন, কখনও সুস্ম ও চাতুর্ষপূর্ণ সুতরাং আরও বেশি বিপজ্জনক ৷ 
এটা দাবি করা হয় ষে, ভারত মহাসাগরে সামবিকশকরণের তশব্রতা বৃদ্ধি 
হল এই অঞ্চলে “দুই বৃহৎ শক্ভি”্র মধ্যে প্রতিছন্দ্বিতা। “বৃহৎ শক্তির” বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধের কথ্য পিকিং প্রচারকদের অতিপ্রিয় শ্লোগান, যদিও মার্কিন 
সাআজ্যবাদেব যুদ্ধবাজ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে চাঁন! নেতারা সংগ্রামের বিষয়বস্ত 
ষে ভাবে উপস্থিত করে তা হল নিতাস্ত আনুষ্ঠানিক এবং নেহাৎ অনুচ্চারিত ও 
অস্পষ্ট ঢং-এর ; অপরদিকে তার! সোভিয়েত-বিরোধিতায় প্রচণ্ড মুখর ৷ 
দুঃখের কথা, কয়েকটি আফো-এশীয় দেশও আমেরিকা ও সোভিয়েত 
ইউনিয়নের নীতিকে সমান দৃষ্টিতে দেখে এবং ভারত মহাসাগরে ক্রমবর্ধমান 
যুদ্ধের বিপদের জন্তু উভয়কে সমভাবে দায়ী করে । এটা করতে গিয়ে তারা 
এই এলাকার মার্কিন সামরিক ঘাটিগুির অবস্থানকে এড়িয়ে যায় অথচ 
এই ঘাটিগুলি আমেরিকাকে একক সামরিক রপনশতিগত সুযোগ গ্রহণের পথ 
খুলে দেয় এবং সোভিয়েত সামরিক অবস্থানের “জবাব” হিসাবে পেন্টাগনের 
অন্ত্রসঙ্জ! গড়ে তোলার পক্ষে কাজ করে । 

আলোচনায় অংশগ্রহণকারণীর1 উল্লেখ করেন যে এই প্রশ্নের এ ধরনের ' 
সূত্রায়ন সম্পূর্ণভাবে গ্রহণের অযোগ্য ৷ এটা সাধারণ জ্ঞানের কথা যে কৃষ্ণ- 


৬০ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


সাগরের তারে সোভিয়েত বন্দর এবং দূর প্রাচ্যের মধ্যে সংযোগ সাধনের 
প্রতিবন্ধকতাহীন একমাত্র ব্যবহারযোগ্য জলপথ ভারত মহাসাগরের মধ্যে 
দিয়ে অতিক্রম করেছে । এই মহাসাগরে সোভিয়েত বেসামরিক জাহাজ 
অথবা স্বদ্ধ জাহাজের উপাস্থতে এবং দেশের এক অংশ থেকে 'অপর অংশে 
তাদের নিয়মিত চলাচলের কাঠামোর মধ্যে অবস্থান অথবা প্রশিক্ষণ- 
রণপোতের গতিবিধি ফোনে উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের পক্ষে বিপদস্থরূপ নয় । 

গুপশেখর বলেন যে ভাপাত সত্য বলে প্রতীয়মান হলেও আদলে 
প্রতারিত হওয়ার মতো যে দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব রয়েছে তা ভারত মহাসাগরে 
ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আংশিক দোষ 
আরোপ করে এবং সেই মনোভাব ভারত মহালীাগরকে নিরন্ত্রীকরণ এলাকায় 
পিরণত করার ব্যবস্থার জন্য এই অঞ্চলের কতিপয় দেশ যে প্রস্তাব করে তার 
উপর প্রতিক্রিয়া ঘটায় ৷ শ্রীলংকার কমিউনিস্টরা জোর দিয়ে বলেন ষে এর 
ফলে এই প্রস্তাবগুলি অসঙ্গততিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং পক্ষপাতদুষ্ট হয়, তাদের 
কার্যকারিতাও বিনষ্ট হয় । কোনো কোনে! দেশ মার্কিন যুদ্ধবাজদের কার্য- 
কলাপ প্রত্যক্ষভাবে সমালোচনা করতে সাহস পায় না অথবা বলিষ্ঠভাবে 
তাদের প্রতিরোধ করতে পারে না, এবং অনেক সময় তাঁরা সমাজতান্ত্রিক 
সমবায়গোষ্ীভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা! করারও বিরোধিতা করে । 
এটাই হল কারণ, কেন এই অঞ্চলকে শান্তর এলাকায় পরিণত করার প্রয়াসে . 
ভারত মহাসাগর সংলগ্ন রাই ও সমাদতাত্রিক দেশগুলির যৌথ কার্যক্রমের 
শক্তি রুদ্ধ হয়ে আছে । 

গুপ্ত বলেন যে বিশ্বের ক্ষেত্রে ওয়াশংটন তার উত্তেজনা ও প্ররোচনামূলক 
নীতির সমর্থনে দৃঢ়তার সঙ্গে যুক্তি উপস্থিত করে যে ভারত মহাসাগর ও 
পারস্য উপসাগর সহ বিশ্বের বিভিন্ন অংশে আমেরিকার “মোক্ষম ও গুরুত্বপুর্ণ 
স্বার্থ রয়েছে । এটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে অতীতে আমেরিকার বৈদেশিক নীতি 
সংক্রান্ত মতবাদে অপরাপর জাতির স্বার্থের কথা অন্তত আনুষ্ঠানিকভাবেও 
উল্লেখ থাকত কিন্ত এখন তাতে শুধু আমেরিকার স্বার্থের কথাই বলা হয়, অপর 
দেশের স্বার্থের কথ! কিছুই উল্লেখ নেই । যে সমস্ত অঞ্চল আমেরিকার স্বার্থে 
“বিশেষভাবে গুরুত্বপুর্ণ” বলে চিহ্নিত হল সেই সব অঞ্চলের জনগণ এটা! 
পছন্দ করুক আর না-ই করুক ওয়াশিংটনের কাছে তার গুরুত্ব গৌণ ৷ 


যুদ্ধের কালো মেঘ ৬৯ 

এধরনের দাবির সমর্থনে মার্কিন শাসকচক্র নিম্সলিখিত যুক্তি ব্যবহার 
করে। মার্কিন শিল্প যে চুয়ান্ন ধরনের কাঁচামাল আমদানি করে তার মধ্যে 
৩৮ ধরনের কাচামাল ভাবত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে আমদানি করা হয়। 
কিন্ত কাচামাল সরবরাহ সহ বৈদেশিক অর্থনৈতিক সংযোগের ক্ষেত্রে যে 
কোনে! অঞ্চলের উচ্চ শেয়ার থাকলেই স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে কারো কাজ করার 
অধিকার থাকে না । আশ্চর্যের কিছু নেই যে এই অঞ্চলের দেশগুলি বর্তমান 
মার্কন প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত মতবাদকে গানবোট কুটনীতির এক বিপজ্জনক 
পুনরাবৃত্তি বলে গণ্য করে, বিশেষ করে যখন মার্কিন প্রশাসন “মার্কিন জাতণীয় 
স্বার্থ রক্ষার” জন্য শক্তি প্রয়োগ সমর্থন করে এবং তার ব্যবস্থাও করে । 

আলোচনায় অংশগ্রহপকারণর! এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে বুর্জোয়া! প্রচার 
মাধ্যমগুলির ভুল সংবাদ ও মিথ্যা! প্রচার অভিষানের উদ্দেশ্য শুধু ভারত 
মহাসাগরে সাত্রাজ্যবাদশী শক্তিগুলির মুদ্ধবাজ কার্ধকলাপকে গোপন করাই 
নয়, সরকারি ও জনগণের পর্যায়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ প্রস্তুতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধকারশ 
শক্িগুলির মধ্যে বিভেদ স্বন্টি করাও এর উদ্দেশ্য । সাম্রাজ্যবাদ এই 
সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত শক্তিগুি এবং তাদের নির্ভরশীল ও প্রকৃত মিত্র 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সম্পর্কের মধ্যে 
কীলক ঢোকানোর বা ফাটল সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট রয়েছে । 


প্রতিরোধের সঙ্কল্প 


ভারত সহাপাগরীয় অঞ্চলে সামরিক কার্যকলাপের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং 
উত্তেজনা বাড়িযে তোল! প্রভৃতি উপকূলবর্তী রাষ্রগুলির সহজ, স্বাভাবিক 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে_বিশেষ করে যখন এই রান্্রগুলি তাদের 
নিরাপতা| সুনিশ্চিত রাখার জন্য এবং মুর ক্রমবর্ধমান বিপদ নির্মূল 
করতে আগ্রহী | 

গুণশেখর আগের কথা উল্লেখ করে বলেন যে শ্রীলংকাব উদ্যোগে এবং 
জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির একাংশের সমর্থনে ১৯৭১ সালের গোড়ার দিকে 
জাতিসংঘের সাধায়ণ পরিষদে ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকা বলে 
ঘোষণা করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় । ৯৯৭০ দশকের মধ্যভাগে এশিয়া ও 
আফ্রিকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ.এই ভাবধারার প্রতি স্বাগত জানায় 


৬২ শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ। ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


অনুরূপভাবে অভিনন্দন জানায় অনেক ইউরোপীয় রাই । সোভিয়েত 
ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ এই প্রস্তাব সরকারিভাবে সমর্থন 
করে। ৰ 

হোয়াইট হাউসে রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রারস্ভিক অনুষ্ঠানের 
কয়েকদিন পরেই প্রেসিডেন্ট কার্টারও ভারত মহাসাগরে “পরস্পর সংযত 
থাকার” প্রতে তার প্রশাসনের অনুমোদনের কথা ঘোষণা করেন, এমনকি 
“পূর্ণ অ-সামরিককরণ”__এর কথাও বলেন কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলশ 
থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়েছে যে এই ঘোষণা কূটনৈতিক কলাকৌশল ছাড়া আর 
কিছুই নয়__কার্টারের সংযত থাকার ঘোষণার পরিণতি হল অভূতপূর্ব অস্ত্র 
শক্তিকে দৃসাজ্জত কর! ৷ প্রকৃতপক্ষে ওয়াশিংটন ভারত মহাসাগর সম্পর্কে 
জাতিসংঘ বিশেষ কমিটির কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে__এই বিশেষ কমিটির 
উপর দায়িত্ব ন্যস্ত আছে (৯৯৮১ সালে ) একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন সংগঠিত" 
করার এবং এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় হবে উপরোক্ত ভাবধারার বাস্তব 
রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা! গ্রহণ । 

গোল টেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারশীরা উল্লেখ করেন যে ভারত মহাসাগরে 
যুদ্ধের বিপদ বন্ধের জন্য সংগ্রামে ভাঁধকতর ব্যাপক সামা জিক-রাজনৈতিক 
শক্তিকে -এক্যবদ্ধ করার এক বাস্তব বিষয়গত ভিত্তি রয়েছে । 

এই অঞ্চলে অধিকাংশ দেশের সরকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং 
জন-সংস্থা, প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ, ধর্মীয় নেতা এবং শ্রমজীবী জনতা 
ভারত মহাপাগরকে একটি শাস্তির এলাক1 গড়ে তোলার ভাবধারাকে সমর্থন 
করে । গুপ্ত বলেন, এমনকি ভারতে যারা আমোরকা-ঘেশষা অবস্থানের 
সমর্থক তারাও ভারত মহাসাগরে মার্কিন সামরিক তৎপরতার ও ঘাটি নির্গাপ 
সম্পর্কে তাদের অসন্তোষ ও উদ্বেগ গে”পন করতে পারে নি । এই অঞ্চলে, 
মার্কিন সামরিক ঘাটিগুজি, বিশেষ করে দিয়েগে। গাঁসিয়ার ঘাটি সমস্ত 
ভারভবাসীরই চক্ষুশূল হয়ে দাড়িয়েছে । 

অজ্-রসিদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে এমনকি কতকগুলি প্রাতিক্তিযাঁ 
শল সরকার, বিশেষ করে আরব দ্বনিয়ীয়,। ভারত মহাসাগরে সামরিক 
বিপদের তীব্রতা বৃদ্ধি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন এবং মার্কিন প্রশাসনের অদংষযত আচরণ 
ও কার্যকলাপের প্রতি তাদের অসস্তোষের কথ! প্রকাশ্যে ঘোষণা করে এবং 


" যুদ্ধের কালো মেখ | চি ৬৩ 


এই অসন্তোষ জনগণের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-িরোধশ মনোভাবকে জাপ্িয়ে 
তোলে । এটা! বলার অপেক্ষা রাখে না যে ভারত মহাঁসাগরকে শাস্তির 
এলাকায় পরিণত করার সৃনির্দিষ্ট দিকগুলির প্রতি বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন 
ধরনের দু্টিভক্ষি বা মনোভাব গ্রহণ করে । কেউ কেউ সমস্ত বৈদেশিক 
সামরিক ঘাটি ভেঙে দেওয়ার জন্য এবং যৌথ নিরাপতা। বাবস্থা গঠনের জন্য 
সক্রিয়ভাবে অভিযান চালায়, আবার অনেকে শুধু অস্ত্র সীমিতকরণ সমর্থন 
করে, অপরপক্ষে এমন অনেকে আছেন ধীর! বৃহৎ শক্তির একটি “সমতাপূর্ণ বা 
সুসমঞ্জস” সামারিক অবস্থানের আহ্বান জানান । সর্বোপরি এই পার্থক্যের 
কারণ হল এই অঞ্চলের রাষ্রগুলির ভিন্ন ভিন্ন সামীজিক-রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য 
এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাদের উপর যে চাপ সৃষ্টি করে সেই চাপও এই 
পার্থক্যের অন্যতম কারণ ৷ 


আলোচনায় এটা জোর দেওয়া হয় যে ভারত মহাসাগরে শান্তি ও 
নিরাপত্তার প্রবক্তাদের একটি . ব্যাপক মোর্চার মূল প্রাণশক্তি হতে হবে 
তাদেরই যারা নিরবচ্ছিন্নভাঁবে প্রগতিশপল সাত্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি ৷ 
্কুয়েইয়া বলেন যে আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেদ এই সকল প্রগতিশীল ও ' 
_ দেশপ্রেমিক শক্তির এক্যবদ্ধ হওয়ার, একটি অভিন্ন ফ্রণ্ট গড়ে তোলার এবং 
বিশ্ব শাস্তির বিপ্নসূষ্টিকারী সাআজ্যবাদশ কর্মতৎপরতা মোকাবিলার জন্য 
মক্তভাবে সুষ্ঠু রণনশত্তি ও রণকোশল "নির্ধারণের প্রয়োজনশয়তা অনুভব 
করে। অল-রসিদ উল্লেখ করেন যে ৯৯৮০ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত পারস্য 
উপসাগার এবং আরব উপদ্বীপেন্ন জাতীয় গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির এক বৈঠক 
থেকে প্রচারিত বিবৃতিতে এই. অঞ্চলে মুক্তি আন্দোলনের যে মূল দায়িত্ব 
সুস্পষ্টভাবে সৃজ্রায়িত কর) হয় তা হল :--পারস্য. উপসাগর, লোহিত 
সাগর, আরব সাগর ও ভারত মহানাগরে মার্কিন সামরিক ঘাটি এবং বিভিন্ন 
ধরনের সাআজ্যবাদখ সামরিক অবস্থান বা উপস্থিতির বিলোপ সাধন 1” 


গুণশেখর বলেন যে শ্রীলংকার কমিউনিস্টরা তাদের একাদশ কংগ্রেসে এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে উদ্ততত পরিস্থিতিতে অবশ্য প্রয়োজন হল এশসয় দেশ- 
গুলির কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্ধকলাপের মধ্যে 
সংযোগ সাধন করা, সুতরাং প্রয়োজন এই দলগুলির একটি আঞ্চালক সম্মেলন ৷ 


৬৪ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৯২শ সংখ্যা, ১৯৮০ | 


এই সম্মেলন অনুষ্ঠানে অসুবিধা হলে অন্ততপক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির 
কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির একটি বৈঠক সংগঠিত করা কাম্য ! 

গোল টেবিল বৈঠকের শেষে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা দৃঢ়তার 
সঙ্গে বলেন যে ইতিহাসের শিক্ষা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে বিভিন্ন দেশ ও 
জনগণের যুক্ত কাজের মধ্যে ষে যৌথ বা সমষ্টিগত ইচ্ছাশক্তি মূর্ত হয়ে ওঠে তা 
শান্তি, নিরাপত্তা এবং জাতাঁয় মুক্তির জন্য সংগ্রামে একটি কার্যকর 
হাতিয়ার । মার্কিন সাত্রাঙ্গ্যবাদ ও পিকিং আধিপত্যবাদীদের অশাতাত, 
দ্ধ উন্মাদনা বাড়িয়ে তোল! এবং ভারত মহাসাগরে সামরিকশকরণের দিকে 
ঠেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলে শাস্তির অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় 
সংগ্রাম ক্রমবর্ধমান গতিতে একটি অর্থপূর্ণ কর্তব্যে পরিণত হচ্ছে । জীবনের 
অভিজ্ঞতা থেকেই এই ভাবধারার জন্মলাভ ঘটেছে এবং সর্বপ্রকার অসুবিধা 
ও বাধা সত্বেও এর বাস্তবায়ন সম্ভব এবং সাফল্য সুন্নিশ্চিত । 
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পুজিবাছী দুনিয়ায় স্থানানি 
সগকট ৪ উৎস ও ফলাফল 


বিগত দশকে শিল্পোন্নত পুঁক্জিবাদণ রাষ্ট্রগুলো! এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো 
দু-দ্ববার--৯৯৭৩-৭৪-এ এবং আবার ১৯৭৯ সালে--তণীত্র জ্বালানি সংকটের 
জ্বালা ভোগ করে। কই সংকটের উৎস ছিল বাজারে তেলের ঘাটতি এবং 
: তেলের লাফিয়ে লাফিয়ে দরবৃদ্ধি ৷ দ্ধালব্যীন সংকট দ্বনিয়া ছড়িয়ে পড়েছে 
টং বিশ্ব পুঁজিবাদ অর্থনীতিতে ওরে ইভালপাড় করছে_এর ফলে 
 বিশ্বপুঁজিবাদস আইন তিরা কোঁন্দর সে পারিপার্শের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একট" 
ভালরকমের পরিবর্তন সুচিত হয়েছে এবং ১৯৭৪-৭৫ সালের মন্দা এবং ৯৯৭৯ ও 
৯৯৮০-র অর্থনৈতিক অনুবিধাগুলো৷ জটিলতর হয়েছে৷ স্বালানি সংকটের 
ফলাফল এবং তা অতিক্রম করার উপায় বের করার গবেষণা আবার পুঁজিবাদ” 
বিশ্বে সামাজিক সংঘাতের নতুন ক্ষেত্র তৈরি করেছে । 
উন্নত পুঁজিবাদণ দেশগুলোর শ্রেণী সংগ্রাম সংক্রান্ত ভাব, এম আঁরে-র 
কমিশন এ সংকটের মূল কারণগুলো ও এর চরিত্র এবং পুঁজিবাদের সাধারণ 
" সংকটে জ্বালানি সংকটের স্থান নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে এবং এই সংকট থেকে বের 
হয়ে আসবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর বিকল্প প্রস্তাবগুলোর একটা তুলনা 
টানবাৰ জন্যেও একট! সমশক্ষ! দল গঠন করে । এই কাজে অংশ নিয়ে- 
ছিলেন ভাবলু-এম-আর সম্পাদকমণ্ডলপর সদস্যবৃন্দ, রবার্ট রামেলসন ( গ্রেট 
বৃটেন কমিউনিস্ট পার্টি ), সারদা মিত্র (ভারতের কমিউনিস্ট পাটি) 
জাকি খাইরি (ইরাকের কমিউনিস্ট পার্ট) এবং জুসিয়ানো এস্তোনেততি 
(ইতালীয় কমিউনিস্ট পাটি) এবং সম্পাদকীয় পরিষদের সদস্যবৃন্দ, 
পিটার রয়চুক (কানাডার কমিউনিস্ট পার্টি), আহমদ সালেম ( সুদানের 
কমিউনিস্ট পার্টি) এবং জর্জ কিয়াটোস্কি (জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি ) এবং 


৬৬ -. শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


সেই সঙ্গে সোভিয়েত বিজ্ঞান আ্যাকাডেমির প্রাচ্যবিদ্যা সংস্থার বিভাগণয় 
প্রধান কুবেন আযান্ত্রিয়ানিয়েন । এই দলটির প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত আমরা 
উল্লেখ করছি ৷ 


‘তৈল সংকট? ৫ গাঁলগল্প না সত্যি? 

একথা কি ঠিক যে বর্তমান শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছরে পুঁজিবাদশ বিশ্ব 
তত্ৰ ভ্বালানি সংকট ও খনিজ সম্পদ নিঃশেষ হওয়ার বিপদের মুখে এসে 
দাড়িয়েছে? বিশেষজ্ঞদের মতামতের ওপর নির্ভর করে সমপক্ষক দল এই 
সিদ্ধান্তে আসেন যে প্রমাপত তৈল মজ্বৃতের ওপর বিশ্লেষণ সীমাবদ্ধ থাকলেই 
এ আশঙ্কা দেখা দেয় কারণ, এরূপ হিসেবে তেলের উৎপাদন বৃদ্ধি তার 
ব্যবহার বৃদ্ধির তুলনায় কম ৷ এই কারণেই যথেষ্ট তেল পাওয়ার মেয়াদ 
কমেই আসছে ৷ যেমন, বিশ বছর আগে বিশ্বাস করা হত ৪৯ বছরের তেল 
আছে; আজ সেই হিদেবটা নেমে এসেছে ৩৯ বছরে ! * 

অবশ্য যদি জ্বালানির অন্যান্য উৎসের কথা হিসেবের মধ্যে আন! হয় তবে 
ভ্বাপানি ভাণ্ডারের একট! ভিন্ন চিত্র পাই । তাই ১৯৭৩ সালে হিসেব করা 
হয়েছিল পুঁজিবাদী বিশ্বের প্রমাণিত প্রাকৃতিক গ্যাসের মজজুতে ২০১০ সাল 
অবধি চলবে, কিন্ত আন্কে সময়সীম। হচ্ছে ২০২৫ সাল । পাথুরে 
কয়লার মজুতে ৭০ বছর অবধি চলবে বলে অনুমান কর! হয়েছে ; পোড়া. 
কয়লার মজুত কার্যত অফুরান ৷ পুঁজিবাদশ বিশ্বের ৫০-৬০ বছরের 
বাণিজ্যিক ইউরেনিয়াম মজুত আছে এবং ফাস্ট-নিউট্রন রিত্যান্টর ব্যবহার 
করলে আরো বেশি দিন চলবে । এ থেকে বোঝ! যায় খনিজ জ্বালানির 
কাচামালে বেশ দীর্ঘ দিন চলবে । আর বৈজ্ঞানিক ও কারিগর পূর্বাভাসে 
দেখা যায় এই সময়ের মধে? পরিপুরণযোগ্য উংসসহ নত্বন নতুন বিরহ 
জ্বালানির উৎস সন্ধান করা যাবে। 

১৯৮০-র সেপ্টেম্বরে মিউনিকে একাদশ বিশ্ব-ভ্বালানি সম্মেলন ন অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল ! সম্মেলনে একটা মত প্রকাশিত হয়েছিল ঘে আগাম ২০ বছরে 





* কিন্ত অন্যান্য আরো আশাবাদশ হিসেবও আছে । দশম বহিশ্ব-ভ্বালানি 
সম্মেলন (৯৯৭৭), তৈল্‌ নিষ্কাশনের বর্তমান স্তরের ক্ষমতার হিসেব করে এই 


সিদ্ধান্তে এসেছে, ৯২৫ বছরের মতো তৈল সঞ্চয় আছে পৃথিবীতে । 


পৃণীজবাদশ দুনিয়ায় স্বালানি সংকট ৬৭ 


পরমাণু শক্তি সবচেয়ে সম্ভাবনাময় জ্বালানির উৎস হবে, এতে আবহাওয়ার খুব 
কম দৃষিতকরণ হবে এবং এর সঙ্গে: স্বালা'ন-সরবরাহ উৎসের কোনো যোগ 
নেই ৷ অধিকস্ত কয়লা. এবং তা থেকে কৃত্রিম (সিস্থেটিক) তরল জ্বালানি ও 
গ্যাসও পাওয়া যাবে । অন্যান্য যেসব উৎসের কথা বল! হয়েছে সেগুলোর 
মধ্যে পড়ে থার্গোনিউক্লিয়ার*পিদ্ছেসিস, সৌর শক্তি ভূতাপ শক্তি, বাতাস, 
স্রোত এবং অন্যান্ত ধরনের অফুরান শক্তি ! 

যাই হোক, শুরুতেই এটা“ভেবে নেওয়া উচিত যে সস্তা ভ্বালানির মুগ 
শেষ ৷ সবচেয়ে সহজলভ্য জ্বালানির মজুত এক্কেবারে কুরে কুরে তুলে 
লেওয়! হচ্ছে এবং কিছু কিছু মজুত প্রায় ফুরিয়ে এসেছে । নতুন নতুন 
জ্বালানির উৎস খুঁজে বের করা হচ্ছে প্রতিকূল তৃতাত্বিক, ভৌগোলিক, 
কারিগরী, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও পরিবহণসংক্রান্ত অবস্থায় এবং প্রধানত 
অনুন্নত অঞ্চলগুলো-মহশসোপান ও সমুদ্রগর্ভ--থেকে । মহশসোপান ও 
বালুকা থেকে তরল জ্বালানি নিফাশনের খরচা বেশি এবং দ্বালানি ও 
শিল্পের কাচা মাল উভয়ত ভেলের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় খরচ আরো! 


বেড়েছে । 
ফলে একালের জ্বালানি সমস্যাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে বাস্তব, প্রাকৃতিক, 


কৌশলগত ও অর্থনৈতিক শর্তাদি থেকে কিন্ত আলোচনায় অংশগ্রহপকারণর! 
বারংবার উল্লেখ করলেন 'যে এর ফলে স্বালানি সম্পদগুলোর ঘাটতি হয় নি । 
তারা মনে করেন সামাজিক-অথনৈতিক ও রাজনৈতিক উপাদানগুলোর 
(রাস্্ীীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের সহজাত ) প্রভাবে বস্তুত চলতি সমস্যাবলশর 
তীত্রত! বৃদ্ধি সংকটের রূপ নিষেছে । 

এটা যে সঠিক সিদ্ধান্ত তার দৃষ্টান্ত হিসেবে এ ঘটনার উল্লেখ করা যায় যে, 
সমাজতান্্িক দেশগুলোতে অনুরূপ স্বাকানি সময! সংকট সৃষ্টি করে নি, 
যদও সে দেশগুলোর অর্থনৈতিক বিকাশের ওপর এর প্রভাব রয়েছে । 
কারণট! কেবল "এই নয় ষে সমাজতান্ত্রিক পরিবারের সামগ্রিকভাবে তেল, 
কয়লা, গ্যাস, ইউরেনিয়াম ও জলজ শক্তির প্রচুর প্রাকৃতিক মজবুত রয়েছে । 
সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কর্ষনশতিতগুলো ও তাঁর পরিকল্পিত চরিত্র থাকায় 
যথাসময়ে ভ্বালানি সংকটের পূর্বাভাষ দেওয়া গিয়েছিল এবং ও সংকটগুলো 
সমাধানের জন্ম সক্রিয় কর্মসূচণ স্থির কর! হয় এবং জাতীয় স্তরে ও পারস্পরিক 


৬৮ শান্তি স্বাধগনতা সমাজতন্ত্র ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৯৯৮০ 


অর্থনৈতিক সহযোগিতা পর্যদের স্তরে এ কর্মসৃচপ রূপায়পের ব্যবস্থা 
হয়েছিল ।* 

পুরজবাদী দুনিয়ার জ্বালানি সংকটের -উৎস হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ দেশ- 
গুলোর সঙ্গে অপেক্ষাকৃত কম উন্নত তৈল উৎপাদনকারী দেশগুলোর (এদের 
সাআজ্যবাদ শোষণ করে) সংঘাত । এ থেকে চরম একটা সত্য বেরিয়ে 
এসেছে । তা! হচ্ছে কার্যত সমস্ত উন্নত প্রঁঞ্জিবাদী দেশের তৈল চাহিদ! 
মিটছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর তেলে ৷ পুর্জিবাদী বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত তৈল 
সম্পদের শতকরা ৮৯ ভাগের মালিক হচ্ছে ও উন্নয়নশঈল দেশগুলো ৷ 

এই দেশগুলে। দীর্ঘকাল অগ্রণী একচেটিয়া তৈল প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন 
আস্তর্জাতিক তৈল কার্টেলের* নির্মম শোষণের শিকার হয়েছিল । ১৯৭০-এর 
দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত পু*শ্িবাদশী তৈল বাজারের ওপর এ সংগঠনের 
পুরো নিয়ন্ত্রণ ছিল ।* 

দাসত্বে শৃংখলিত রেখে নিজস্বার্থে সুবিধাজনক চুকিসমূহ আদায় করণ এবং 
রপ্তানিকৃত তেলের জন্য একচেটিয়াদের স্বল্প ক্রয়মৃল্য বজায় রাখা--সেসময় তৈল 
রপ্তানকারক দেশগুলোকে শুণ্ঠনের প্রধান পদ্ধতি ছিল এগুলো । কার্টেল 
এঁ দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত, একটি 
দেশকে অপর দেশের বিরুদ্ধে উস্কে দিত । ষড়যন্ত্র পাকাত গণ- 


* ি-এম-ই এ দেশগুলো! অ্বালীনি ও শক্তি সংকট এবং তার সমাধানের 
জন্য যৌথ গবেষণা সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্যের জন্য ভাঞ্,-এম-আরে, 
১৯৮০-র আগস্ট সংখাায় ও যোগোমোলেভের প্রবন্ধ দেখুন । 

**  আন্তর্জীতিক তৈল কার্টেল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৮ সালে । এর 
মধ্যে আছে “সাতটি বোন’ ; ৫টি মার্কিন একচেটিয়া ( এক্সন, গলফ 
অয়েল, মোবিল, টেক্সাকে। ও সোকাল ) বৃটিশ পেট্রোলিয়াম এবং 
আযাঙ্গোলা-ডাচ-আমেরিকান রয়াল ডাচ-শেল | একাধিক চুক্তি বলে 
তাদের সঙ্গে যুক্ত কোম্পানি ফ্রাসেই দেস পেজোলস, ফরাসি সরকার 

যাকে নিয়ন্ত্রণ করে । শেষোক্তটি এবং বৃটিশ পেট্রোলিয়াম বাদ দিলে 
বাকি সবকটি ব্যজি-মালিকানাধশন ৷ 


*** এ সংগঠন ৭০ শতাংশ তৈল মজুদদের অধিকারী ছিল এবং 
অসমাজতান্ত্রিক বিশ্বের ৫০ শতাংশের বেশি তৈল নিষ্কাশন, শোধন ও 
বাজারজাতকরণ নিয়ুন্ত্রধ করত ! 


পু"জিবাদ দুনিয়ায় স্বালানি সংকট ৬৯ 


অভ্যুথানকে রক্তে ডুবিয়ে দিত । কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর ১৯৬৯ 
সালের আস্তর্জীতিক বৈঠক থেকে ঘোষণা করা হয় যে: “এই গুরুত্বপূর্ণ ও 
তৈল সম্বন্ধ অঞ্চলে (মধ্য-প্রাচ্-__সম্পাদক) জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বৃদ্ধি 
ও জাতিগুলোর সামাজিক প্রগতি সাম্রাজ্যবাদ ও তৈল একচেটিয়াদের ঘৃণার 
উদ্রেক করেছে৷ ওরা এই আন্দোলনের প্রতি নানান চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র এটেছে 
এবং ঘুদ্ধ ও আগ্রাসী কার্যকলাপের আশ্রয় নিচ্ছে 1” 

তৈল অনুসন্ধান ও নিষ্কাশন থেকে শুরু করে তৈল্জাত পণ্যসামগ ও 
পেট্টরাসায়নিক দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণ সমগ্র অর্থনৈতিক চক্রটি নিয়ন্ত্রণের 
মাধামে কার্টেল একদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সুযোগগুলো কাজে 
লাগাত, অন্যদিকে শোধনাগাবগুলো পৃশ্চিম ইউরোপে ও মার্কিন মুকতরাষ্ট্রে 
শোধনাগারগুলে। থেকে পরিশ্রত তেল পাঠাত ৷ এ যেন একটা প্রতিষ্ঠানের 
অনেকগুলো দোকান । আমদানি ও রপ্ানির ব্যাপারটা একটা বিপুল 
অর্থনৈতিক সংগঠনের মধ্যে এক দোকান থেকে আরেক দোকানে মাল 
পাঠাবার মতো । তৈল একচেটিয়াপত্রি! মুনাফার সিংহভাগ নিয়েছে । 
তৈল ক্ষেতগুলোর ভাল উৎপাদন ক্ষমতা এবং স্বল্প নিস্কাশন ব্যয় থেকেই এই 
মুনাফ। অর্জন সম্ভব হয়েছিল । ফলে অপরিশ্রত তৈল সরবরাহকারী 
দেশগুলে! পশ্চিম ইউরোপে তেল বিক্রির ৮ শতাংশের বেশি দাম পেত না । 
বাকিটা ভাগ হুত--প্রায় সমানভাবে--একচেটিয়াপতে ও আমদানিকারক 
দেশগুলোর সরকারের মধ্যে । মার্ধিন দেশের পেট্রোল পাম্পে ব্যয্িত 
প্রতিটি ডলারের মধ্যে ৪০ সেন্ট পেত তৈল একচেটিয়াপতিরাঁ এবং ২৫ সেন্ট 
পেত মার্কিন সরকার । ওপেক 'দশপগুলো মাত্র ৯৩ সেন্ট পেত । 

তৈল বাজারজাত করার পথগুলে! নিয়ন্ত্রণ করার অভিপ্রায়ে কার্টেল 
কয়েক দশক বরে কয়লার চাইতেও কম দামে তেল ও তৈলজাত সামগ্রশ 
যুগিয়েছে । ফল হয়েছে পশ্চিম ইউরোপে কয়ল! শিল্প গুটিয়ে গেছে এবং 
মার্কিন দেশে কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি বন্ধ হয়েছে । ৯৯৬০ থেকে ১৯৭২-এর 
মধ্যে গু্িবাঁদী দেশগুলোর স্বাপানি ভাগারে তৈলের পরিমাণ ৩৯ শতাংশ 





* কমিউনিজ্ট ও ওয়ার্কান পার্টিগুলোর আন্তর্জাতিক বৈঠক, 
মস্কো ১৯৬৯ । প্রাগ, ১৯৬৯, পু ২৭-২৮ । 
শান্তি-৫& 


৭0 শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


থেকে বেড়ে ৫৩ শতাংশ হয়েছে, অন্ুদিকে কয়লার উৎপাদন ৫৩ শতাংশ থেকে 
হ্রাস পেয়ে ২২ শতাংশ হয় । ৪ 

তৈল ঘাটতির প্রাথমিক লক্ষণগুলো! সত্তরের দশকের গোড়ায় দেখ! দিল । 
কালক্রমে এটাই দ্রুত তাঁত্ৰ ও সুগভীর সংকটে রূপ নিল । এর কারণগুলে। 
বিশ্লেষণ করে আলোচনায় অংশগ্রহণকারণরা এর দায়দায়িত্ব উন্নয়নশীল দেশ- 
গুলোর ঘাড়ে, সর্বাগ্রে ওপেকে* সংঘবদ্ধ অগ্রণী দেশগুলোর ঘাড়ে চাপাবার 
প্রচেষ্টাকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে ৷ তারা জোর শ্দিয়েই বলেন, সাম্রাজ্য- 
বাদশ একচেটিয়াপাঁতদের একাধিপত্য এবং তার চেয়ে বড় কথা অর্থনৈতিক 
বিনিমরের ক্ষেত্রে উন্নত পুঁজিবাদ দেশগুলোর সঙ্গে তাদের অসমতা ও 
অন্যায় আন্তর্জাতিক আর্থ ব্যবস্থার অবসান ঘটাবার ন্যায়সঙ্গত অভিপ্রায় ই 
ওপেক দেশগুলো একটি অবস্থান গ্রহণ করেছে । 

ওপেক দেশগুলোর তেলের মৃল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত এবং কয়েকটি দেশের ক্রমে 
ক্রমে উৎপাদন ও রথানি হাসের উদ্দেশ্য হল অপূরণীয় সম্পদ লুণ্ঠন বন্ধ 
করা ৷ তাদের উদ্দেশ্য ছিল কার্টেলকে কতকগুলে! শর্ত মানানো, যাতে 
তার! এই মূল্যবান কীচ! মালের কারবার থেকে অধিকতর মুনাফার অংশ 
পায় । 

কিন্ত সমীক্ষকদল জোর দিয়ে বলেন ওপেক দেশগুলোর বি পুঁজিবাদী 
বাজারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার অভিপ্রায় নেই এবং তার! পুঁজিবাদী 
বাণিজ্যিক সূত্রগুলোর কাঠামোর মধ্যেই তাদের কার্যকলাপ ঞ্জোরদার করেছে । 
এর দ্বারাই আজ অবধি তাদের আচরপধারা নির্ণীত হয়েছে এবং প্রায়শই 
তাদের বিরোধমূলক সামাজিক বিকাশ ও বাইরেকার অর্থনৈতিক ও বৈদেশিক 
মনোভাব এ দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় ৷ 

পুঁজিবাদ" বিশ্বে যে মুদ্রাম্ষীতি ছড়িয়ে পড়ছে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও 
রাজনধতিবিদর] তার জন্য এখন “ওপেককে দায়শ করে থাকে ৷ সেই অনুসারে 





* আলজেরিয়া, ইকুয়েডর, গাবন, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কুয়ায়েত, 
লিবিয়া, নাইজেরিয়া, কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরবশাহী ও 
ভেনেজুয়েলী “ওপেক'-এর অন্তর্ভুক্ত! বিশ্বের তৈল মজুতের ৮০ 
শতাংশ, নিষ্কাশনে ৬৪ শতাংশ-ও পুঁজিবাদী দেশগুলোর রপ্তানির 
৮৮ শতাংশ তাদের অধিকারে । 


পুজিবাদণ দুনিয়ায় স্বালানি সংকট ৭৯ 
প্রেসিডেন্ট কাটারও জ্জোর দিয়ে বলেন যে তৈলের মৃল্য বুঁদ্ধই অর্থনৈতিক 
উত্ধান-পতনের প্রধান কারণ ৷ 

ম্রাক্ষটতিজনিত প্রক্রিয়ার ওপর তেলের মূল্যবৃদ্ধির নিঃসন্দেহে প্রভাব 
আছে । একথা স্বীকার করে নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বলেন, - 
১৯৭৩ ৭৪ সালে তৈলের মৃল্যবৃদ্ধর আগেই মুদ্রাস্ফীতি দেখ! দেয় এবং 
১৯৭৬ থেকে ১৯৭৮ সালের মধ্যে দ্রুত বাড়তে থাকে__এ সময়টায় কিন্ত 
তেলের দর প্রায় বাড়েনি বলা চলে ৷ _ "আন্তর্জাতিক অর্থ-তহতিলও দ্বীকার 
করেছে যে ১৯৭৯ সালে তেলের দর দ্বিগুণ হওয়ায় সাধারণ মুল্যস্তর মাত্র 
৯৫ শতাংশ বেড়েছে, অথচ সে-বছর মার্কিন মুক্তরাষ্ে মুদ্রাস্মী তির পরিমাণ 
৯৩৪ শতাংশ ৷ 

ভ্বালানি সংকটের জন্ম মুখ্যত তৈল একচেটিয়াপতিরাই দায়ী ছিল এবং 
এখনে রয়েছে ৷ তাদের মাথাব্যথা কেবল মুনাফা বজায় রাখা নয়, অধিকস্ত 
আরো অর্থ করবার উদ্দেশ্যে তৈলের ব্যবহার বৃদ্ধকে নিয়ে ভার! ফাটকা 
কারবার করেছিল । ১৯৭২-৭৩ সালে "মার্কিন দেশের তৈল সরবরাহের 
অদৃবিধাগুলে কা্টেল কাজে লাগায় । যার ইসরায়েলশ আগ্রাসনকে 
প্রতাক্ষ বা পরোক্ষভাবে মদত ফে"গাচ্ছিল ৯৯৭৩ সালের হেমন্তে আরব দেশ- 
গুলে! তাদের তৈল সরবরাহ সংকুচিত করে দেয় । কাঁর্টেল কিন্ত এ থেকেও 
লাভবান হয় ৷ 

তৈল নিষেধাজ্ঞার দরুন ব্যবহারকারশনের প্রধানত নৈতিক ও রাজনৈতিক 
ক্ষতি হয়, কারণ এ ব্যবস্থা খুব স্বল্পস্থায়ী ছিল এবং যথেষ্ট কঠোর ছিল না । 
অন্ুদিকে, কার্টেল তৈল সংকটের জন্য চড় গলায় আরব দেশগুলোকে দায়শ 
করে ক্রেতাদের তৈল সরবরাহে অহেতুক বিলম্ব করে এবং গোপনে গোপনে 
বিপুল মজুত গড়ে তোলে ৷ 

পরবর্তী ঘটনাবলী পুঁজিবাদী বাজার সম্পর্কের সূত্রগুলোর সঙ্গে পূর্ণ 
সঙ্গতি রক্ষা করে এপোতে থাকে । তাই বাস্তব পরিস্থিতিতে ওপেক 
দেশগুলো যখন তেলের রপ্তানি মূল্য বৃদ্ধি করে একছচেটিয়াপতিরা তক্ষুণি 
তৈল সামগ্রপর খুচরো দর বাড়িয়ে দেয়। এভাবে নতুন অবস্থায় তারা 
মুনাফা বাড়িয়েছে । এদিক্তে তৈলভোগপ একচেটিয়ার। জ্বালানি ব্যয় বৃদ্ধির 
জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ করার ফলে তাদের নিজেদের পণ্যের দাম বাড়িয়ে 


৭২. শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্য, ১৯৮০ 


এই বর্ধিত ব্যয় পুষিয়ে নিতে চাইল | বিদ্ধ্যং, তাপসৃষ্টিকারী তৈল ও 
পে্রলের মুল্য বৃদ্ধি পেল । জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি সর্বজনীন হয়ে উঠল-_ 
সাধারণ ক্রেতা শ্রমজীবী জনগণকে এর মূল্য দিতে হল । 

১৯৭৯ সালের জ্বালানি সংকট বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তৈল একচেটিয়া- 
পতিরা পুরোপুরি দায়ী এক্ষেত্রে ভারা ইরান থেকে তৈল সরবরাহ 
তীব্রভাবে সংকোচনের বিষয়টিকে আশ্রয় করে 1* আরব দেশগুলো! 
ইসরায়েলশ আগ্রাসনের বা ইরান ও অন্যান্য পারস্য উপসাগরীয় দেশ- 
গুলোতে মার্কিন সামরিক জ্য়াখেলার প্রতিক্রিয়া বানচাল করতে সংগ্রাম 
করছে । তাদের আরেকটি তৈল নিষেধাজ্ঞার ফলে মধ্য-প্রাচ্য দেশগুলোর 
তেল সরবরাহ সংকোচনের সম্ভাবনার আমদানিকারর1 শঙ্কিত । তৈল 
একচেটিম়াপড়িরা এটাকেও মূলধন করেছে । কার্টেল তাঁর ক্রেতাদের মধ্যে 
একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে৷ জ্বালানি ব্যবহারকারী একচেটের1 এবং 
পুঁজিবাদী দেশগুলোর সরকার ভয়ে ভয়ে তেলের ভাণ্ডার গড়তে শুরু করল । 
এর ফল হল সরবরাহের চাইতে চাহিদা বেড়ে গেল ৷ বাজারের এই 
দৃষ্টিভ্গকে কালে লাগিয়ে কাটেলি বড় রকমের ফাটক! কারবারে নেমে 
পড়ে ! তারা প্রায় দ্বিগুণ দামে তেল বিক্রি করতে থাকে । 

১৯৭১ সালে অগ্রগণ্য তৈল একচেটিয়াপাঙুরা ভাদের. মুনাফা দারুপভাবে 
বাড়িয়ে নেয় । এভাবে একসনের আয় ২,৭৬৩ মিলিয়ন ডলার থেকে ৪) ২৯৫ 
মিলিয়ন ডলার হয় । মোবিল ও টেক্সাকোর আয় দ্বিগুণ হয়। কার্টেলের 
পীচটি মার্কিন সদস্যের আর্থিক রিপোর্টে দেখা যায়, বিদেশে তেল ও গ্যাসের 
কারবার থেকে তাদের মুনাফা! ৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে । পেট্রলিয়াম 
ইকনমিস্ট শিখেছে, কেবল ৯৯৭৯ সালেই কাটেলের মার্কিন সদস্যর! 
বিদেশগ তৈল কারবার থেকে ৯০ বিলিয়ন ডলারের বেশি নিট মুনাফা 
অর্জন করেছিল । 

* শাহবিরোধন ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবের তুঙ্গে ইরান থেকে তৈল 
সরবরাহ পুরোপুরি বদ্ধ হয়ে যায় এবং তারপর অল্প অল্প করে শুরু হয়। 

-সে বছর হেমন্তে ওয়াশিংটন কর্তৃপক্ষের ইরান-বিরোধশ কাজের পাল্টা 

হুসাবে ইরান সরকার মার্কিন দেশে তেল সরবরাহ নিষিদ্ধ করে । 


পুঁজিবাদী দুনিয়ায় স্বালানি সংকট ৭৩ 


আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি তাদের মৃল্যনীতির সপক্ষে যে মুক্তিগুলি 
দেখিয়েছে তা মানা যায় না। বিশেষত এটা দেখা যাচ্ছে যে ইরানের 
তেল সংকোচন পুরোপুরি পুরিয়ে নেওয়া হয় অন্যান্য দেশ, বিশেষত সৌদি 
আরব ও ইরাক থেকে রানি বাড়িয়ে । ১৭৭৯ সালে ‘ওপেক’ দেশগুলো 
তাদের উৎপাদন ৫ শতাংশ বাঁড়িয়েছিল । সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় 
৯৯৭৩ এর প্রাক-নংকটকালের স্তরের চেয়েও তারা ৫ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি 
করে। এদিকে পশ্চিম ইউরোপে ও জাপানে তৈল ব্যবহার মাত্র ৪ শতাংশ 
বৃদ্ধি পায় । মার্কিন দেশে তেলের ব্যয় ২ শতাংশ হাস পায় ৷ 

ফলে, সমশক্ষক দল এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, তৈল একচেটিয়াপত্তিরা 
তাদের বাজারের অবস্থা ঠিক রাখতে, মুনাফা! বাড়ীতে এবং সত্তরের 
দশকের প*্জিবাদী বিশ্বের অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতাজাত বোঝা 
শ্রমজীবী জনগণের ঘাড়ে চাপাতে পঁ,জবাদী তৈল বাজারের 
পরিবর্তিত অবস্থা কাজে লাশগিয়েছিল । 


একচেটিয়াদের কাছে চ্যালেঞ্জ 


এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোর নতুন 
আর্থ ব্যবস্থার সংগ্রামে ‘ওপেক’ দেশগুলোর ভূমিকার প্রতি সমীক্ষায় অংশ 
গ্রহণকারপরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । বেিশ্ব-বাজারের অবস্থাকে কাজে 
লাগিয়ে, পেক তৈল একচেটিয়াপতিদের রয়ালটির সুবিধা ও ক্রয়মূল্য 
বাড়াতে বাধ্য করেছিল । কয়েকটি তৈল রখানিকারক দেশ এর চাইতেও বেশি 
"অগ্রসর হয় £ ১৯৭১-এ আলজেরিয়। বিদেশ! সম্পত্তির ৫১ শতাংশ জাতীয়করণ 
করে । সামগ্রিকভাবে, ওপেক দেশগুলোর ৮০ শতাংশ তেল এখন রাষ্ট্র 
মালিকানাধীন ক্ষেত্রগুলি থেকে আসছে ৷ ধীরে ধশরে তৈল ব্যবহারকারশদের 
সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বাঁড়িয়ে তারা কার্টেলের তৈল ব্যবসা ৯৯৭৪ 
সালের ৭৮ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৯৯৭৯ সালে ৪৪ শতাংশ করে৷ 

এর অর্থ কার্টেলের আধিপত্যের অবসান হচ্ছে। জ্বালানি সংকট 
ওপনিবেশিক একচেটিয়া ব্যবস্থা ভাঙতে সাহায্য করল । এই ব্যবস্থা 
বলে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলো থেকে বিশ্ব 
পুঁজিবাদের কেন্দ্রগুলি তেল পেত ৷ 


৭৪ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্য], ১৯৮৬ 


‘ওপেক’ দেশগুলি একচেটিয়া রপ্তানি মূলোর অবসান ঘটাতে সমর্থ হল 
এবং বাস্তব অর্থনৈতিক স্তরগুলির ভিত্তিতে মৃলান্তর প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু ( 
করে । এক্ষেত্রে তার! অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় (আলাস্কা ও নর্থ সি মহীসোপানে) 
তৈল নিষ্কাশনের ব্যয় এবং বিকল্প জ্বালানি উৎস £ কয়লা, তরল ও সিন্থেটিক 
আলকাতরার বালি জ্বালানি বের করার ব্যয় ও সেই সঙ্গে পরিবেশ সংরক্ষণের 
খরচ হিসেবের মধ্যে রেখেছে । - 

অদূর ভবিষ্যতে প্রধান জ্বালানি উৎস হিসেবে ও রাসায়নিক শিল্পের 
প্রধান মূল উপাদান হিসেবে তেলের ব্যবহার মূল্য নতুন দরের মধ্যে প্রতিফলিত 
হয়েছে । আর সঙ্গে সঙ্গে এটাও বোঝা গিয়েছে যে, তেলের মজুত সশমাবদ্ধ 
ও অপূরণীয় । পুঁজিবাদণ বাজারের নিয়ম অনুযায়ী ‘ওপেক’ সরবরাহ ও 
চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং বিশ্ব-পুঁজিবাদশ বাজারে তৈল রপ্তানির এক- 
চেটিয়! অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে ওপেক দর বাড়িয়েছিল । 

এইসব ব্যবস্থার ফলে ওপেক দেশগুদিল তাদের তৈল বুপ্তানি রাজস্ব ১৯৭২ 
সালের ১৪ বিলিয়ন ডলার থেকে বাড়িয়ে ১৯৭৯ সালে ২০০ বিলিয়ন 
ডলার করেছে । মধ্যপ্রাচ্যের তৈল রপ্তানিকারক দেশগুলি ও লিবিয়ার এখন 
নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করার মতো সঙ্গতি আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কুয়ায়েত 
ও সংযুক্ত আরবশাহশীর মাথ! পিছু জাতীয় আয় সর্বাপেক্ষা উন্নত পুঁজিবাদশ 
দেশগুলোর চাইতে বেশি । সোনা আর মজুত বিদেশী মুদ্রার দিক থেকে 
সৌদি আরবের স্থান দ্বিতীয়। একমাত্র ফেডারেল জার্গানি তার চাইতে এগিয়ে 
রয়েছে । উন্নয়নশীল দেশগুলোর রপ্তানির অর্ধেক: মোট দেশীয় উৎপাদন, 
আমদানি ও জমানো তহবিলের এক তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রণ করে ওপেক 
দেশগুলি । ৪: 

কিন্ত বাইরেকার এসমন্ত অনুকুল বৈষম্মিক পূর্বশর্তগুলি থাকা সত্বেও তৈল 
রপ্ডানিকারক দেশগুলি তাদের সামাজিক সমস্যাগুলি সমাধান কবতে পারে 
নি, তাদের অনৈতিক পশ্চাৎপদতাকে এবং বিশ্ব-অর্থনসতিতে তাদের অসম 
মর্যাদাকে দর করতে পারে নি । তার! আজও বিশ্ব পুঁজিবাদের কেন্দ্রগুলো 
ওপর নির্ভর করে আছে, কারণ ওরাই তো তেলের প্রধান খরিদ্দার এবং সেই ৯ 
সঙ্গে তৈরি মাল ও খাস্ঠ সামগ্রীর সরবরাহকারীও বটে । 

পশ্চিমী দুনিয়ায় পুঁজি রপ্তানি করে ওপেক দেশগুলে সাম্রজ্যবাদশ 


পুঁজিবাদ’ দুনিয়ায় ্কালানি সংকট ৭g 


ব্যবস্থার “স্বর্ণরজ্জুর’ সঙ্গে নিজেদের বেঁধে ফেলেছে ৷ (১৯৭৯-এ তারা মোট 
২০০ বিলিয়ন ডলার খপ পুঁজি তারা রপ্তানি করেছিল । এর মধো শিল্পোন্নত 
দেশগুলো অন্তত ১৬০ বিলিয়ন ডলার পায় । ) মার্কিন বাঙ্কে সৌদি আরবের 
বনু বিলিয়ন ডলার জমা! আছে । সেইসঙ্গে মার্কিন সরকারের নীতির 
সঙ্গে তাদের বন্ধন শক্ত হয়েছে। ইরানের অভিজ্ঞতায় দেখা গেল তৈল 
রপ্তানিকারক দেশগুলোর সঙ্গে সাত্রাজ্যবাদদের সংঘাত বাধলে, পূর্বোক্ত 
দেশগুলোর বিলিয়ন ডলার সম্পদ পুঁজিবাঁদশী আর্থকেন্দ্রগুলৌর কাছে যেন 
‘মুক্তিপণ’ হিসেবে থাকে ৷ এছাড়া সাধারণভাবে উন্নম্বনশপল দেশগুলে। 
যে যে অসুবিধার সম্মুখীন হয় তৈল রপ্তানিকারক দেশগুলে? তার ভনেকগুলোই 
ভোগ করে: প্রচণ্ড খণ তার (আলজেরিয়া), শ্রমজশবশ মানুষের দারিদ্র্য 
(নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া), পড়াতি দরের পুঁজিবাদী মুদ্রাগুলির ওপর নির্ভর- 
শীলতা (আরবশাহশ) ৷ তারা এ-ও মনে করেন যে সংকটের ক্ষতিকর ফলাফল 
উন্নত পুঁজিবাদের অঞ্চলে সঞ্চিত হচ্ছে । 

ওপেক দেশগুলো ছেলের ক্রিয়াকাণ্ডের ওপর দিকটা নিযন্ত্রণে সফল হলেও 
আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এর তলার, দিকটায় শক্ত মুষ্টি বজায় রেখেছে! 
ওপেক দেশগুলে! ১০ শতাংশের কম তৈলজাত পণ্য উৎপাদন করে থাকে ! 
পেট্রোকেমিক্যাল' শিল্পে ও ট্যাঙ্কার ক্লিটে তাদের অংশগ্রহণ তার চাইতেও 
কম। তারা বেশ ভালে! পরিমাণ আয় হারায়, কারণ তারা পূর্বতন কনসেশন- 
ভোগশদের কাছে রপ্তানির প্রায় অর্ধেক তেল বিক্রি করে । কনসেশন- 
ভোগসশর! এখন সমিডিলম্যানের (দালাল) কাজ করে । 

‘ওপেকের’ কাদে যে গুরুতর বিরোধ লিহিত আছে তার প্রতি সমীক্ষক 
দল দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । একদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর একটা সংস্থা হওয়ায় 
এটি মাত্রা জ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবং এর সদস্য দেশগুলোর স্বার্থরক্ষায় 
নিয়োজিত এবং কিছু অর্থে এটি সাআজ্যবাদ-বিরোধা কার্টেল | অন্যদিকে, 
‘ওপেকে’র নশতিগুলে। বিচিত্রমুখী, কারণ এতে নানান ধরনের ও প্রায়শই 
বিপরী হযর্গী সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দেশগুলে রয়েছে । 

সামাজিক অর্থনৈতিক অর্থে সবচেয়ে রক্ষণশশল ব্যবস্থ"-__আরবশাহশগুলো 
,গপেক'-এর তৈল নিষ্কাশনের অর্ধেকের অধিকারী ৷ সামন্ত প্রভুরা ও বৃহৎ 
আর্থিক বুর্জোয়ারা তেলের পয়সায় ভালোই অবস্থা ফিরিয়েছে । পেট্রোল 


5৬ শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ) ১২শ সংখ্য] ১৯৮০ 


মালিকরা প্রাকৃতিক সম্পদ নিষ্কাশন থেকেই কেবল আয় বাড়াতে চায় না, | 
. এ আয়কে বিনিয়োগ করে মুনাফাও বৃদ্ধি করতে চায় । বাদশাদের হাতে 
রাজনৈতিক ক্ষমতা বজ্ঞায় রেখে পুঁজিবাদের সাবলীল, গোলযোগ মুক্ত বিকাশ 
সুনিশ্চিত করা এবং একচেটিয়া পু্ক্ষবাদের ব্যবস্থার মধ্যে সরধার্জীণ স্তরে 
ওঠাই লক্ষ্য ৷ 

তাই, সৌদি আরব সেদিনও পর্যন্ত তাদের প্রধান তৈল কোম্পানি 
আরাম কোর পুঁজির ৪০ শতাংশ মার্কিন একচেটিয়াদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল, 
মার্কিন মুক্তরাষ্রেব স্বাথ রক্ষার জন্ত তেলের দরবৃদ্ধিকে সংযত করতে চেষ্টা 
করছিল এবং ওয়াশিংটন নশতির বাহন হিসেবে কার্জ করেছিল । আরব 
বাদশাহর! “ওপেক'কে বিশ্ব-পজিবাদণ বাপিজ্যিক কাঠামোর বাইরে নিয়ে 
যাওয়া ঠেকাতে বদ্ধপরিকর । বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 
চৌহদ্দিকেই তাদের সদস্যদের কাজের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করাই কেবল 
তাদের উদ্দেশ্য! তৈল রাজ্লস্ব ভেনেজুয়েল!।, নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, 
ইকুয়েডর ও গ্যাবনে পুঁজিবাদের বিকাশ দ্রুততর করেছে । সমীক্ষক দল 
লক্ষ্য করেন, এই সব দেশেয় বার্ধত তেলের দর থেকে সর্বাগ্রে সম্পতিবান 
শ্রেণী লাভ করেছে । 

সেই সঙ্গে ইরানের ঘটনাবলী থেকে দেখা যায় পুঁজিবাদের বশজ বপন 
প্রধানত নির্ভর করে সাম্রাঙ্গ্যবাঁদশ শক্কিগুলোর ওপর এবং তাদের একচেচিয়ার। 
জনগণের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় এবং এটাই স্বাধীনতা! ও গণতান্ত্রিক 
_ বিকাশ ও সুগভীর সামাজিক রূপান্তরের আন্দোলনে পরিণত হয় । ‘ওপেকের' 
সাআ্রাজ্যবাদ-বিরোধশ সদস্যর সক্রিয়ভাবে তৈল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই 
করছে ৷ তাদের উদ্যোগেই “ওপেক' কড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সমস্ত উন্নয়নশীল 
দেশের গুরুত্বপুর্ণ স্বার্থের পক্ষে দাড়িয়েছে । 

ওপেক দেশগুলো একটি প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক ও সাআ্রাজ্যবাদ বিরোধ 
ধরন গ্রহণ করে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে সাহায্য 
দিচ্ছে এবং সমাজতান্ত্রিক সমবায়ের সঙ্গে সার্ক সহযোগিতাকে জোরদার 
করেছে । সামাজিক রূপান্তর সাধনে ও শ্রমজীবী জনগণের দ্রীবনযাত্রার মান 
বাড়াতে তারা তাদের তৈল রাপস্থ ব্যবহার করেছে । কিন্ত পাশাপাশি 
আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এসব দেশের ‘পেট্রোলের অর্থ’ 


পুঁজিবাদ" দুনিয়ায় ভ্বালানি সংকট ৭৭ 
স্থানীয় বেসরকারি পুর্শী্কে শক্তিশীলগ করতে এবং রাষ্রযন্ত্রের ও শাসক 
দলগুলির একটি অংশকে বুর্জোয়া বানাতে সাহায্য করে । 
বিশ্লেষণে দেখা যায় তৈল আমদানিকারক উন্নয়নশশল দেশগুলোর অর্থ 
নীতির ওপর তেলের মূল্যবৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে । উন্নত পুঁজিবাদ" 
দেশগুলোর চেয়ে তাদের অবস্থা অনেক সঙ্গশন হয়ে ওঠে, কারণ তাদের 
আর্ক ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত অনেক কম, তাদের খাপ পরিশোধের ক্ষমতা 
অনেক ক্ষুদ্র এবং এদের জ্বালানি ব্যয়ের মধ্যে তেলের পরিমাণ যথেষ্ট 
বেশি 1৮ | | 
যে সমস্ত উন্নয়নশশল দেশকে তেল আমদানি করতে হয় তাদের বাপিপ্জ্যিক 
ঘাটতি ১৯৭৩-এর চাইতে ১৯৭৪-এ তিন গুণ বেড়ে ষায়। এই ঘাটতি 
সাময়িকভাবে কিছুটা কমলেও ৯৯৭৯ ও ৯৯৮০ সালে আবার বেড়ে যায় । 
বর্তমান হিসেবে তাদের ঘাটতি বৃদ্ধির অনুরূপ প্রবণতা দেখা 'যায়। 
উদ্পয়নশগল দেশগুলোর বিদেশ খণ বাড়তে বাড়তে ৩৬০ বিলিয়ন ডলারে 
এসে ঠেকেছে এবং এভাবে সাম্ত্রাছ্যবাদের ওপর তাদের নির্ভরতা! আরে 
তীত্রতর হয়েছে । 
তবে একথা ঠিক, ‘ওপেকের’ সমর্থন না পেলে এসব দেশের অর্থনোতক 
অবস্থা-আরে! অনেক খারাপ হত । ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৮ সালের মধ্যে, 
পাচটি বছরের মধ্যে তারা তৈল উৎপাদনকারপ দেশগুলোর কাছ থেকে ২৯ 
বিলিয়ন ডলার পেয়েছিল । সরকারী তহবিলের হিসেবে দেখা যায় 
‘ওপেক’ তাদের মোট উৎপাদনের ১১ শতাংশ উন্নয়নশগল দেশগুলোকে দেয়, 
উন্নত প্রভিবাদী দেশগুলোর ক্ষেজে এই সাহায্য ০:৩৫ শতাংশের বেশি নয় । 
ওপেক দেশগুলো ক্রমেই ক্রমে এটা বুঝতে পারছে যে তাদের অর্থনৈতিক 
সাহায্য দাতব্য নয় বরং তাদের অভিন্ন শক্ত সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলায় 


* উন্নয়নপীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে মোট ভ্বালানি বায়ের 
৬৩ শতাংশ তেলের ব্যয় । অন্কদিকে পুঁজিবাদী বিশ্বের উন্নত অংশের 
স্বালানি ব্যয়ের ৫২ শতাংশ তেল । কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের আফ্রিকার 
বহুদেশ মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ব্রাজিলের তেলের ব্যয় ৭৫ থেকে 
৯০০ শতাংশ । তার! তাদের তেলের শতকর ১০০ ভাগ ‘ওপেক’ অঞ্চল 
থেকে আমদানি করে । 


৭৮ শাস্ত স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা) ১৯৮০ 


এ সাহায্যের বাস্তব উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা জোর- 
দার করা! অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক সমর্থন ছাড়া “ওপেক, 
আন্তর্জাতিক একচেটিয়াপতি ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোকে পিছু হঠতে বাধ্য 
করতে পারত না । 


আলোচনায় অংশ্রগ্রহণকারীর! অবশ্য দেখালেন যে, এই সাহায্যে উন্নয়ন- 
শাল দেশগুলোর তৈল মূল্য বৃদ্ধিজনিত বাণিজ্য ও লেন-দেনের ঘাটতি 
মেটাতে পারে না । লক্ষণীয় ওপেক দেশগুলোর সাহায্যে তাদের অর্জিত 
রাজব্বের তুলনায় যথেষ্ট কম, উদ্বৃত্ত অর্থ খণ হয়ে উন্নত পুঁজিবাদশী দেশ- 
গুলোতে যায়--ও দেশগুলোতে আয় বেশ বেশি ৷ এছাড়া, ‘ওপেকের’ খপ- 
প্রধানত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ব্যবহার করে থাকে । 


এই রশতিত থেকে একটি ব্যাপার স্পষ্ট হরে যায় যে বাড়তি আর্থিক সম্পদ 
রক্ষণশীল আরব বাদশাদের হাতে রয়েছে । ‘ওপেক’ তহবিলের ৮০ শতাংশই 
এদের কাছ থেকে আসে ৷ সামন্ত ও বাদশাহ শাসক মহলগুলো ও স্বানশয় 
ব্যাঙ্কিং বুর্জোয়াদের স্বার্থ এই দেশগুলোর অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রকট 
হয়ে ওঠে ৷ ওদের লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল শ্ক্তিগুলোকে সমর্থন দান । 
এভাবেই ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮-এর মধ্যে তার! সাদাত সরকারকে ৭৭ 
বিলিয়ন ডলার দিয়েছে; পাকিস্তান সৌর্দি আরবের কাছ থেকে ৯ 
বিলিয়ন ডলার পেয়েছে । অন্যান্য বিষয় ছাড়াও এই তহবিল বিপ্লবী 
আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যবহৃত হয়েছে । 


জ্বালানি সংকটজনিত-সপ্ভ স্বাধীন দেশগুলোর সমস্তাবলীর 
কোনো সহজ-সরল সমাধান নেই । এদের অনেকের, তাদের । 
নিজেদের তৈলক্ষেত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির ভালো সআ্যোগ আছে 
অন্যদের জ্বালানির ব্যস্স সংকোচের ওপর জোর দিতে হয়। কিন্ত 
সমীক্ষক দলের অভিমত হচ্ছে, জ্বালানি শিল্পের একচেটিয়াদের 
ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার এবং সম্ভব মতো তাদের বহিষ্কার 
করার দায়িত্ব এই দেশগুলোর রয়েছে। জ্বালানি সংকটের ফলে 
তৈল সংগ্রহ ব্যবস্থার ঘরোয়া পদ্ধতিগুলোকে জড়ো করার 
সমস্যাটি বিশেষভাবে প্রখর হয়ে উঠেছে । সুগভীর সামাজিক- 


পুঁজিবাদপ দুনিয়ায় জ্বালানি সংকট ৭৯ 


অর্থনৈতিক সংস্কার এবং রাজনৈতিক শাসনের গণতন্ত্রীকরণের 
মাধ্যমে এটা করা সম্ভব। 


যেনীতির ভবিষ্যত নেই ' “ 


১৯৭৩-৭৪ সালে ভ্বালানি সংকট দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উন্নত পুঁজি- 
ধাদখ দেশগুলোতে কতকগুলো অতি গুরুতর এবং জটিল প্রতিক্তিয়া দেখা 
দিল। এর মধ্যে সবচেয়ে জান্বল্মান বিষয়টি হলো বেশ ভালে! রকমের 
বাণিজ্যিক ও লেন-দেনের ঘাটতি ।* 

নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য শাসক মহলগুলো! যে যে ব্যবস্থা 
নিয়েছেন সেগুলোকে নিচের কোঠায় ফেলা যায় ৷ 

_ প্রথমত, জাতশয় মুক্তি আন্দোলনে তোলপাড় অঞ্চলগুলোর তৈল সর- 
বরাহের ওপর নিভ“রতা হ্রাস করার চেষ্টা । এজন্য স্থায়ী মজুত গড়ে তোলা 
এবং দেশে তৈল নিষ্কাশনের গাঁণ্ড বাড়ানো হচ্ছে, তৈল জ্বালানির ব্যবহার 
সংকোচন করা হচ্ছে এবং জ্বালানির বিকল্প উৎস সৃষ্টি হচ্ছে । 

দ্বিতীয়ত, “৪পেকের পেট্রোল বিক্রির অর্থ ঘুরিয়ে ব্যবহার করে এবং 
ওপেক দেশগুলোতে পণ্য ও সেবামূলক সামগ্রশর রানি বাড়িয়ে নিজেদের 
বাণিজ্য ঘাটতিকে পুরিয়ে নেওয়ার বা দ্রুত কমিয়ে নেওয়ার অভিপ্রায় ৷ 

তৃতীয়, তৈলের মৃল্য বৃদ্ধির গাঁতকে মন্থর করার অভিপ্রায় ; এবং 

--চতুর্থত, সাম্রাজ্যবাদের শর্তে তৈল সম্পদের ওপর কক্জা বজায় রাখার 
জন্য ওপেক দেশগুলোর ওপর অর্থনৈতিক সামরিক ও রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির 
চেষ্টা । 

এই সমস্ত ব্যবস্থার প্রায় সবগুলোই মার্কিন মুক্তরা্ই শুরু করেছিল । 
তারা বিশ্বাস করত, “ওপেক'কে কেবল পাণ্টী আঘাত করারই দরকার নয়, 
বরং সাআজ্যবাদের প্রতিছন্দ্শদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মার্কিন অবস্থানকে সু 
করার জন্য তাদের আপেক্ষিক তৈল স্বয়স্তরত ব্যবহার করাও দরকার | 

৯৯৭৪ সালে তার! আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থায় (আই-ই-এ) ১৯টি 





* ৯৯৭৩ সালে চলতি হিসেব অনুসারে তাদের ১২ বিলিয়ন ডলার 
উদ্বৃত্ত ছিল এবং ১৯৭৪ সালে ১০ বিলিয়ন ডলার ঘাটতি ছিল । 


৮০ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৯৯৮০ 


উন্নত পু'জিবাদশ দেশকে জড়ো করতে সমর্থ হলো ৷ সংকটজ্গনিত পরি- 
স্থিতিতে জাতীয় তৈল সম্পদ পুনর্ধস্টনের ব্যবস্থা গড়ার মার্কিন প্রস্তাব এই 
সংস্থার সদস্যরা অধিকাংশই অনুমোদন করে। আই-ই-এ জ্বালানি সাশ্রয় 
করার, তৈল আমদানি সীমিত করার এবং বিকল্প জ্বালানি উৎস উদ্ভাবনের 
কর্মসুচী গ্রহণ করল ৷ তবুও অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে এখনও এঁকমত্য হয় 
নি । যেমন আই-ই-এ সদস্যরা যে কোনো সদস্য দেশের তেলের ওপর খবরদার" 
করতে পারবে বলে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কানাভা তা প্রত্যাখ্যান করে । 
তার! ন্যাধ্যত এটাকে কানাডীয় তেলের ওপর মার্কিন নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার 
প্রচেষ্টা বলে মনে করেছিল । বৃটেন তাঁর তৈল সম্পদকে ই-ই-সি-র সাধারণ 
সম্পত্তি বলে মেনে নিতে অস্বীকার করে ৷ ফ্রাল আই-ই-এ-তে যোগদান 
করতে পারে নি। 

১৯৭৯ সালের গ্রীম্কালের শুরুতে মার্কিন একচেটিয়ারা দেশে তৈল 
ঘাটতির আরেকটা আওয়াদ তোলে এবং মার্কিন প্রশাসন এই সুত্র ধরে 
কৃত্রিমভাবে ডিজেল তৈলের আমদানি বাড়াবার সিদ্ধান্ত নেয় । তাদের তেল 
কেনার 'হাঁড়কে পশ্চিম ইউরোপে জ্বালানি সংকট দেখা দেয় এবং প্রবাদ 
বিশ্বের এ অংশে মূল্য বৃদ্ধি দান! পাকিয়ে ওঠে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘ন্যাটো!’ 
সঙ্গীর! এটাকে পশ্চিম ইউরোপের বিরুদ্ধে 'তৈলম্ভ' বলে অভিযোগ করে 
এবং শেষ পর্ষন্ত তারা কথা দেয় যে তারা জ্বালানি ক্রয় সীমাবদ্ধ করবে । 

জ্বালানি সংকট আন্তঃসাআাজ্যবাদশ বিরোধ তীত্রতর করেছে৷ উন্নয়ন-. 
শাল দেশগুলোর ভেলের বাজারে মার্কিন একচেটিয়াপতিদের সঙ্গে ভিড় 
করেছে পশ্চিম ইউরোপায় দেশগুলি ও জাপান । ১৯৭৪ সালের গোড়ার 
দিক পর্যন্ত তারা প্ল্যান্ট, খাদ্য, অস্ত্রশস্ত্র ও সেবামূলক কার্ষের বিনিময়ে তৈল 
ক্রয়ের দীর্ঘমেয়াদশ চুক্তি করে । মার্কিন দেশের প্রতিদ্বন্বীরা মিশ্র কোম্পানি 
গঠনের মাধ্যমে ওপেক দেশগুলোতে তৈল অনুসন্ধান ও নিনষ্কাশনে ঢুকে পড়ছে 
এবং তাদের যুক্ত কার্যকলাপ কার্টেলের অবস্থানকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
করেছে । 

বিদেশী সম্পদের ওপর তাদের নির্ভরতা! কমাবার জন্য অগ্রণী পুঁজিবাদী 
দেশগুপলি তাদের এলাকায় তৈল ক্ষেব্রগুলি বাড়াতে উদ্যোগ হয়েছে । 
যেমন, বৃটেন নর্থ সি-র তৈল নিষ্কাশন প্রসারিত করেছে এবং ১৯৮০-তে স্বনির্ভর 
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হয়ে উঠেছে । নর্থ সি-র মহীসোপানে নরওয়েও তার তৈল নিষ্কাশন বৃদ্ধি 
করুছে। 

মার্কিন দেশের তৈল মঞ্চয় প্রভ্ৃৃত_প্রাধ মজুতের চাইতেও অন্তত তিনগুণ 
তেল তাদের আছে । পাথরের স্তরে যে তরল স্বালানি আছে তা এই হিসেব 
থেকে বাদ রাখা হয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও এ দেশে বছর বছর তৈল 
নিষ্ষীশনের পরিমাণ প্রতি বছর হ্রাস পাচ্ছে, কারণ একচেটিয়াপতিরা দেশখয় 
তৈল ক্ষেত্রের কাজে বিপুল অর্থ লগ্সিকে অলাভজনক মনে করে । 
১৯৭৪ সাল থেকে প্রেসিডেন্ট নিক্সন, ফোর্ড ও কার্টার যে পীচটি জ্বালানি 

কর্মসুচী স্থির করেন তার একটিও রূপায়িত হয়নি । তৈল পিন্কাশন ও বাযয় 
সংকোচনের মাধ্যমে ১৯৮০-র দশকের মধ্যভাগের মধ্যে জ্বালানির স্বনির্তরতা 
অর্জন করা প্রথম কর্মসূচীর লক্ষ্য ছিল | এ কর্মসৃচস ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ শন্তি- 
শালশ ভ্বালানি উৎপাদনকারী একচেটিয়াদের স্বার্থের বদলে এই কর্মসূচীতে 
জ্বালানি ব্যবহারকারীদের স্বার্থের প্রাধান্য ছিল । ফোর্ড একটা মাঝারি 
গোছের প্রস্তাব দিলেন । চলতি তৈল ব্যবহারের ধাবা বজায় থাকলে ব্যয় যে 
স্তরে উঠতে পারে সেটাকে মাপকাঠি ধরে ৯৯৮৫ সালের মধ্যে তৈল আমদানি 
অর্ধেক কমিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ।* কার্টার প্রতিনিয়ত 
তার এই কর্মসৃচীকে নামিয়ে আনতে লাগলেন £ তৈল ব্যয় বৃদ্ধি বছরে ২ শতাংশ 
কমিয়ে আনা, ১৯৭৭ সালের চেয়ে তৈলের আমদানি বৃদ্ধি না করা, ১৯৯০-এর 
মধ্যে আমদানি অর্ধেক করা এবং জ্বালানির অন্যান্য উৎস বের কর! । এই 
কর্মসূচির একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে তৈল মৃল্যের ওপর থেকে ধাপে ধাপে 
নিয়গ্রণ উঠিয়ে নেওয়া (১৯৮১-র অক্টোবরের মধ্যে ) ৷ একচেটিয়াপতিরা যাতে 
উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হয় এবং মিতব্যক্সিতার আশ্রয় নেয় সেজন্যই এ 
ব্যবস্থা । অধিকতর মূল্য বাবদ আগাম’ দিনের মুনাফার অর্ধেক বজায় 
রাখতে দেওয়া প্রশাসনের অভিপ্রায় হলেও তৈল সংস্থাগুলে৷ কিন্তু এতে ক্ষুব্ধ ৷ 


* মার্কিন স্বালানি তেলের আমদানি ১৯৭৩ সালের ২৩ কোটি ৬০ লক্ষ 
টন থেকে বেড়ে ৯৯৭৯- ত ৪৩ কোটি ৭০ লক্ষ টন হয় । আমেরিকাকে 
তাদের তেলের আমদানির জন্য ৫৯ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ সমস্ত 
আমদানি ব্যয়ের ৩০ শতাংশ দিতে হয় । 


৮. শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ু, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


তাদের দাবিগুলে! কংগ্রেসে প্রশাসনের এই পরিকল্পনা পাস করানো ঠেকিয়ে 

রাখছে । . | 
উল্টো দিকে, পশ্চিম ইউরোপ ও জাপান তেলের খরচা কমিয়ে 
জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস গ্রহণ করেছে এবং বেশি নজর দিচ্ছে 
কয়লার দিকে । ভ্কালানি সংকটের পর কয়ল! খনন কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ার 
লক্ষণ দেখ! যাচ্ছে এবং ১৯৯০-এর মধ্যে তা দ্বিগুণ হবে । পরমাণু শক্তি 
উৎপাদন ও ব্যয় আরো ক্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে (অবশ্য বৃদ্ধির হার লক্ষ্য 
মাত্রার চেয়ে কম) । - 

এ হচ্ছে মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ । জ্বালানি সমাহারের একটা জড়তা 
রয়েছে এবং এই জটিল উৎপাদনকে ঢেলে সাজানো কঠিন 1 জ্বালানি 
শিল্পের ব্যয় বাড়িয়ে, নির্মাণ শিল্পে ব্যয় কমিয়ে অর্থনীতি কাঠামোতে 
গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সুচিত করার জন্য প্রথম প্রয়োজন বিনিয়োগ বৃদ্ধি ৷ 
পুঁজিবাদ দেশগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত সমস্যার উত্তব হয়েছে পরমাণু 
শক্তি প্রকল্পগুলো! থেকে । এ সমস্যার এখনও সমাধান হয় নি । 

কয়েকটি উন্নত পুর্ণীজবাদস দেশ উদ্বৃত্ত পেট্রোডলার খণ হিসেবে টেনে 
এনে তেলের ব্যয়জনিত বাণিজ্য ও লেন-দেন ঘাটতি হাসের চেষ্টা করে । 
পাশাপাশি তাঁরা উল্লেখষোগ্যভাবে ওপেক দেশগুলোতে আন্তজাতিক মূল্যের 
চাইতে উচ্চতর মুল্যে দ্রব্য ও সেবাকার্ধ (সার্ভপ) সরবরাহ বাদ্ধি করেছে ।* 
অর্থাৎ একচেটিয়ারা তাদের নিজেদের স্বার্থে ‘ওপেকে’র তেলের আয় ব্যবহার 
করার জন্য মুদ্রান্ফীতিকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করে । 

অর্থনৈতিক ব্লাকমেইল, সাবোতাজ, সামরিক হুমকি ও প্ররোচনাকে 
ব্যবহার রে ওয়াশিংটন শাসকগোষ্ঠী ‘ওপেক’ ভাঙার চেষ্টা করছে। 
প্রেসিডেন্ট কার্টার ঘোষণা করেছেন, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে গুরুত্বর 
মার্কিন স্বার্থ” আছে। তাদের অভিযোগ সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য ও 
এ অঞ্চলের দেশগুলোর ঘরোয়া অস্থিতিশীলতার ফলে এ অঞ্চলের 
নিরাপতা নাকি বিপন্ন হচ্ছে । তাই আমরা দেখছি মার্কিন শাসক মহলের 





* ওপেকের আমদানি ১৯৭৩ সালে ২০৫ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে 
১৯৭৮ সালে ৯৯৮ বিলিয়ন ডলার হয় । - 
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নীতি একটা! গিঁটের মতো! তৈল নিয়ন্ত্রণের জন্য সংগ্রাম, নয়া-উপাঁনবেশিক 
আকাক্ষা, আন্তঃসাম্রাজ্যবাদশ আকাজ্ষা এবং সমাজতান্ত্রিক পরিবারের 
বিরুদ্ধে আগ্রাদগ মতলব ৷ 
সমশক্ষক দল বিশ্বাস করেন যে ওপেক দেশগুলোর ওপর পুঁজিবাদশী 
অঞ্চলের একটানা নির্ভরতা, চলতি মজুতের ক্রমবর্ধমান অসুবিধা ও 
একচেটিয়াদের লোভ--এসবের ফলে জ্বালানি সংকট -নভুল করে 
 চাশিয়ে ওঠার পুবপর্ত স্ষ্টি হচ্ছে । সবচেয়ে যুদ্ধবাজ সাআজ্যবাদী 
মহলগুলে! উন্নয়নশীল তৈল উৎপাদনকারী দেশগুলোর বিরুদ্ধে 
যে বলপ্রয়োগ করতে পারে এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় 
না, বিশেষ করে যখন পঁজিবাদী বিশ্বের জ্বালানি সংকট তীব্র 
আকা ধাত্ণ করেছে। ভার এর ফলে ভান্তর্জাতিক উত্তেজনার 
তীব্রতা বৃদ্ধি ও সশস্ত্র সংঘাতের বিপদ ঘনীভূত হুতে পারে; যা 
আঞ্চলিক চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ থাকবে না৷ 


কমিউনিস্টদের পাণ্টা বক্তব্য 

জ্বালানি সংকটের কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ কালে কমিউনিস্ট ও 
ওয়ার্ক পার্টিগুলোর বক্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয় । তারা বিশ্বাস করে 
সংকট কেবল স্বাভাবিক, পদ্ধতিগত বাঁ অর্থনৈতিক নয়, বরং সর্বাগ্রে 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক এবং রাজনৈত্তিক-_বিশ্বজোড়। শ্রেণী সংঘাতের 
প্রতিফলন এর মাঝে পরিলক্ষিত হয়? একদিকে তৈল একচেটিয়াপতিরা) 
অন্থদিকে ওপেক দেশগুলোর সম্পতিবান শ্রেণীগুলি তাদের নিজেদের সমৃদ্ধ 
করতে ও অবস্থান সুদৃঢ় করতে জ্বালানি সরবরাহের অনুবিধাগুলো কাজে 
লাগায়। কি উন্নত, কি উন্নয়নশশল দেশগুলোতে রাক্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি- 
বাদ শ্রমজশীবশ মানুষের কাধে বোকা চাপিয়ে সংকট থেকে পার পেতে চায় । 

তৈল কোম্পানিগুলোর লুষঠনমুলক কার্যকলাপ তাদের স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার ৷ 
ওদের কলাকৌশল বারবার কেবল গণতান্ত্রক শক্তিগুলো উদঘাটিত করে 
নি, জ্বালানি ব্যবহারকারী কোম্পানিগুলোর এজেন্টরাও করেছে । আজও 
বুর্জোয়া! পার্লামেন্ট ও সরকারগুলোর মধ্যে আবদ্ধ বৃহৎ পুঁজির মুখপাত্ররা 
ভ্বালানি একচেটিয়াদের জাতশয়করণের প্রশ্নটি অবরুদ্ধ করে রেখেছে । 


৮৪ শান্তি স্বাধীনতা! সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যাও ১৯৮০ 


সাম্রাজ্যবাদদের লুষ্ঠনমলক ও আগ্রাসী তৈল নীতির বিরুদ্ধে কমিউ- 
লিষ্টরা নীতিনিষউ অবস্থান গ্রহণ করেছে । ৯৯৭৪ সালে পশ্চিম ইউরোপশয় 
দেশগুলোর কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কাস পার্টিগুলো ব্রাসেলসে এক সম্মেলনে 
মিলিত হয়। তারা ভ্বালানি সংকট এবং শ্রমজীবশ মানুষের ওপর 
এর ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার জন্য তৈল একচেটিয়া ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলোকে 
এবং উন্নয়নশীল তৈল উৎপাদনকারশ দেশগুলোর ওপর নয়া-ুপনিবেশিক 
লুণ্ঠন নীতিকেই দায় করে । সম্মেলন থেকে ঘোষণা করা হয় যে এই 
দেশগুলোর স্যায্য দাবি-দাঁওয়ার মধ্যে নয়া-উপনবেশিকতার পতন ধরা 
গড়ে এবং মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের জন্য এই দেশগুলোকে দোষ দেওয়া যায় 
না। কমিউনিস্টর অর্থনশতিতর জ্বালানি ক্ষেত্র জাতীরকরণ, তৈলের মূল্য .. 
নিয়ন্ত্রণ ও তেলের ' মৃল্য বৃদ্ধির অবসানের মাধ্যমে সংকট থেকে বেরিয়ে 
আসার একটা গণতান্ত্রিক কর্মসুচী পেশ করেছিল । 

৯৯৭৯ সালে নতুন করে জ্বালানি সংকট দেখ। দেওয়ায় উন্নত পুর্জিবাদশ 
দেশগুলোর কাঁমউনিস্ট পার্টিগুলি জণ্তী য় স্বার্থে স্বালানি সমস্যাবলপর কারণ 
ও তার সমাধানের উপায়গুলো সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পুনরায় বাক্ত করে । 
ভাব্র, এম আঁর-এ যে মতামত ব্যক্ত হয় তা থেকে দেখা যায় কমিউনিস্ট ও 
ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর দৃষ্টিভন্ষি কতকগুলো সাধারণ সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত ৷ 
সেগুলো হচ্ছে :_ 

_ভ্বালানি সমাহার জাতীয়করণ-_রাষ্্রায়ত প্রতিষ্ঠানগুলো ও তৈল মূল্যের 

ওপর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ; 

জ্বালানি সমাহার উন্নয়নের যুক্তিসঙ্গত পরিকল্পনা; 

বিকল্প ত্বালীনি উৎদ ব্যবহার- কয়লা ও গ্যাস নিষ্কাশন বৃদ্ধি ও 

সিন্থেটিক তেল উৎপাদন বৃদ্ধি এর মধ্যে পড়ে ; 

_ জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও আবহাওয়া সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করার কঠোর 

ব্যবস্থা সহ পরমাণু শক্তির সুষম ব্যবহার ; 
' _ভ্বালানি ও এর অর্থনীতির যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার ; - 

_স্বালানি ক্ষেত্রে ব্যাপক ও সমতাভিত্তিক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক 

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সহযোগিতা ৷ 

সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী পেশ করার সময় কমিউনিস্ট পার্টগুলি অনিবার্ভাবে ও 


পুঁজিবাদ" দুনিয়ায় জ্বালানি সংকট ৮৫ 


স্বাভাবিক কারণেই তাদের [নদ নিজ দেশের সুনিদিষ্ট অবস্থাগুলো বিবেচনায় 
আনে ৷ এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত আলোচনায় অংশগ্রহণফ্কারীর! দেখালেন । 


আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টি স্বালানি সমফ্যাবলশর প্রতি যথেষ্ট নজর 
দিয়েছে । এমন একটা মূল প্রশ্নে তাদের বক্তব্য হচ্ছে জ্বালানি সমাহার 
জাতীয়করণ করে তার পারিচালনভার গণতান্ত্রিক পদ্ধীততে গঠিত একটি 
সরকার সংস্থার হাতে দিতে হবে (৯৯৮০ সালেব রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মঞ্চ 
থেকেও এ দাবি কর! হয়) । কমিউনিস্টর! বিশ্বাস করে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, 
বিজ্ঞানী ও ব্যবহারকারীদের নিয়ে গঠিত গপ-কমিটিগুলোর কাছ থেকে 
নিরাপত্তার সার্টিফিকেট পাওয়ার পরই কেবল পরমাণুশক্তি প্রবল্পগুলি চলতে 
পারে। তরল জ্বালানির সিংহভাগ পেন্টাগনের কাছে যায় একথা বিবেচন! করে 
কমিউনিস্টরা প্রস্তাব দিয়েছে যে সামরিক ব্যয়বরান্দ অর্ধেক করে ফেল! উচিত 
এবং প্রতিরক্ষা দপ্তরের মজুত করে রাখা ৩ বছরের তেল ছেড়ে দেওয়া উচিত ৷ 
কমিউনিস্টর1 আর যেসব পদ্ধতির ওপর জোর দিচ্ছে সেগুলোর মধ্যে আছে 
" কয়লা, সৌর ও বায়ু স্বালানি ব্যবহারে গবেষণার জন্য অর্থ বরাদ্দ_তবে লক্ষ্য 
রাখতে হবে এ অর্থ যেন বেসরকারি কর্পোরেশনগুলোর হাতে না! যায়৷ 
জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি কয়লা চালিত শক্তি প্রকল্পগুলোর বিকাশের 
প্রয়োজনীয়তার ওপর বেশি জোর দেয় কারণ পুঁজিবাদী ইউরোপের দ্বিতীয় 
বৃহত্তম কয়ল মজুত আছে ফেডারেল জার্মানিতে । জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি 
জ্বালানি শিল্প জাতীয়করণ ও তার গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের জম্ম একট! বিল প্রণয়ন 
করেছে এবং এই প্রস্তাব ব্যাপকভাবে আলোচনার দাবি জানিয়েছে । 
সামরিক উদ্দেশ্যে পরমাণুশত্তির সম্ভাব্য ব্যবহার ঠেকাবার জন্য জিসি পি ও 
বিলে এই মর্মে একটি ধারা মুক্ত করেছে, যেসব দেশ পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহার 
নিষিদ্ধকরণ চুক্তি স্বাক্ষর করতে ব্যর্থ হয়েছে তাদের পারমাণবিক রিত্যাক্টর 
রপ্তানি নিষিদ্ধ করণ হবে । 


_ কানাডার কমিউনিস্টর1 গোড়াতেই একথাটি মাথায় রেখেছে যে সামান্য 

ক’টি উন্নত পুঁজিবাদ" দেশের মধ্যে তাদের দেশ একটি, যাদের প্রভূত প্রাকৃতিক 

গ্যাস, তেল, জলশক্তি ও ইউরেনিয়াম আছে । কিন্ত জনস্বার্থে এই সম্পদের 

ব্যবহার মার্কিন দেশ কেন্দ্রশক আস্তর্জাতিক কর্পোরেশনগুলোর দাপটে ব্যাহত 
শান্তি_৬ 


৮৬ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা ১৯৮০ 


হয়েছে । তাই কানাডার কমিউনিস্ট পার্ট এই একচেটিয়া সংস্থাগুলোর 
জাতীয়করণ দাবি করে । 

যে কর্ষসূচধ নিয়ে জাপানের কমিউনিস্ট পার্ট ১৯৮০-র নির্বাচনে নেমেছিল 
তার একটি বিশেষ অংশ ছিল জ্বালানি সংক্রান্ত । পার্টি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে 
একটি বহুমুখী জ্বালানি কর্পোরেশন গড়ার প্রস্তাব দেয়, কয়লা, জলশক্তি ও 
ল্রোত-শক্তির ব্যাপক ব্যবহার দাবি করে এবং জ্বালানি সাশ্রয়কারশ শিল্প ও 
সরকারি পরিবহণ, বিশেষত রেলওয়ের উন্নতির ওপর অগ্রাধিকার দানের দাবি 
করে। জাপানের কমিউনিস্টরা একচেটিয়াদের স্বার্থবাহশ আ্বালানি নীতিরু_ 
আগাগোড়া পরিবর্তন দাবি করেছে এবং মার্কিন দেশের স্বার্থপরায়ণতার সঙ্গে 
জড়িত নয় এমন স্বাধশন জাতশয় জ্বালানি নীতি প্রণয়ন ও অনুসরণের দাবি 
জানায় । তৈল রপ্তানিকারক দেশগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পারম্পরিরিক সুবিধা 
জনক বন্ধন গড়া এবং ইরান ও আরব দেশগুলোর ব্যাপারে মার্কিন সাম্রাজ্য- 
বাঁদশ নাতির সঙ্গে যুক্ত না-হওয়া এই নীতিরই অঙ্গ । 

সমস্ত কথা একত্র করে আলোচনায় অংশগ্রহপকারণরা জোর দিয়ে বলেন যে 
পঁজ্বাদের সাধারণ সংকটের ভিত্তিতে ও এর চৌহদ্দির মধ্যেই 
জ্বালানি সংকট সৃষ্টি হয়েছে ও তা বাড়তেই থাকছে । ১৯৭০-এর 
দশকের অন্যান্য কাঠীমোগত সংকটের ন্যায় এ-ক্ষেত্রেও দেখ! যায় 
যে শোঁষণমুলক সামাজিক ব্যবস্থা অধিকতর বিরোধের জন্ম দেয় । 
এ সমস্ত পঁজিবাদের ভিত্তি কাপিয়ে দিয়েছে এবং আরেকবার 
প্রমাণ হয়ে গেছে রাষ্ট্রায় একচেটিয়া পঁজিবাদের স্থার্থপরায়ণ 
আকাদ্তক্রাগুলো জাতিসমুহের এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে 
একেবারেই খাপ খায় না। 


মতামত 


শরশ্নস্বার্থের পরিপন্তী 


Nd 
বুজোয়া আখনীতিক 
ভিকৃটর পারলে 
চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় কমিটির আর্থনীতিক কমিশন, 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টি 


মার্কিন যুক্তরা্রে গভশর অর্থনৈতিক সংকটের চাপ আরও বেশি বেশি 
অনুভূত হচ্ছে । ‘সংকোচনশীল জীবনযাত্রার মান” নামে এক প্রবন্ধে 
বিজনেদ উইক লিখছে: “-'ভোগকারণর হ্্য়্গ শেষ হয়ে গেছে। 
মার্কিন জীবনযাত্রার মান সংকুচিত হচ্ছে'-'হ্বাসমান উৎপাদনশীলতা, অবাধ 
মুদ্রাক্ষীতি আর মার্কিন ভোগকারীর পকেট থেকে ৬ হাজার কোটি ডলার- 
এরও বেশি আয় তেল-রপ্তানিকারণ দেশগুলিতে প্রতি বছর চলে যাওয়া, এর 
সন্মিলনে পর্মুদস্ত' "বর্ধিত সামরিক ব্যয়ের বোবা ***যুক্তরাষ্ট্রীয় বাজেটকে 
আরও বিপজ্জনক জায়গায় ফেলে দেবে, মুদ্রাস্ফীতিকে আরও উধের্বে ঠেলে 
দেবে, এবং মার্কিনীদের কোনো কর-ছাড়ের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করবে ।”* 

এই উক্তির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বাদ পড়ে গেছে; ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা 
অনেকগুলি বছর ধরে যে কানাগলির মধ্যে আটকে রয়েছে তার থেকে উদ্ধারের 
শাসকশ্রেণশর প্রচেষ্টার অর্থহখনতা। এই প্রবন্ধ ধরতে পারে নি । এই চেষ্টায় 
একচেটিয়া পুঁজি বুর্জোয়া আর্থনীতিক তত্বের ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করছে, কিন্ত 
সেগুলির কোনে! দৃঢ় ভিত্তি নেই ! আর এরা ক্রমশ সুবিধাবাদী হয়ে উঠছে 
যখন সংকটের বোকা! শ্রামকশ্রেণীর ওপর এবং জনগণের মাঝের স্তরের ওপর 
এবং যেসব দেশ আধিক দিক দিয়ে একচেটিয়ার ওপর নির্ভরশীল তাদের 
শ্রমজীবী মানুষের ওপরে চাপাবার প্রবণতায় সাড়া দিচ্ছে । 


* বিজনেস উইক, জানুয়ারি ২৮, ১৯৮০, পৃ-৭২ । 


রা 


৯ 


৮৮ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংংখ্যা, ৯৯৬০ 


সংকটের সর্বাধুনিক দাওয়াই 

১৯৩০-এর মুগ থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত বুর্জোয়া অর্থনগ তি অর্থনৈতিক 
উন্নতিকে চাঙ্গা করার দিকে নজর দিয়েছিল, বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় 
নজর দিয়েছিল যাতে করে এর অস্থিতিশলতার প্রতিক্রিয়া কমানে৷ যায় এবং 
এর ফলে যে তীত্র সামাজিক সংগ্রাম হবে ভাকে এড়ানো যায় । আন্তর্জাতিক 
অর্থনৈতিক বিষয়ে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা বহুজাতিক সংস্থাগুলির মাধামে 
বৈদেশিক বিনিয়োগের “লাভজনক? ফলাফলগুলিকে আন্তর্জাতিক সাআজ্যবাদী 
এবং মার্কিন সাআঙ্যবাদের নেতৃত্বে আর্থিক এবং আর্থনপতিক সহযোগিতার 
পরিকল্পনাগুদিকে গুরুত্ব দিয়েছেন । 

সুনির্দিষ্টভাবে বুর্জোয়া অর্থনশতিবিদরা সমাঞ্জকে বেকারি ও মুদ্রান্ষীত্তির 
মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বলছে যেমন পল ধ্যামুয়েলসন এইভাবে বলছেন: 
“...দামের মন্থর উরধ্বগতকে কমানো বা একেবারে দূর করা যায় বেকারির 
স্তরকে বাড়িয়ে দিয়ে । বলতে কি, সম্ভাব্য সর্বাধিক উন্নতি এবং দাম স্তরের 
উত্বগতিসহ ষথেষ্ট বেশি কর্মসংস্থান কিংব। যথেষ্ট বেকারিসহ মোটামুটি 
স্থিতিশীল দামস্তর এই ছুয়ের মধ্যে; সমাজের পক্ষে একটা বাছাইয়ের 
সংকট আছে আর কি সমঝওতা করতে হবে তার সিদ্ধান্ত নেওয়া বেশ কঠিন 
সামাজিক সমস্যা !"* 

যাই হোক, এইসব তত্ব ৯৯৭০-এর যুগে বিশ্ব পুঁজিবাদের সৃদবর-প্রসারশ 
দুর্বলতা থেকে উদ্ভূত নতুন সমস্যাবলণকে ধরতে স্পষ্টতই ব্যর্থ হচ্ছে । মার্কিন 
মুক্তা শিল্পসম্বদ্ধ পুঁজিবাদশী দুনিয়ার অধিকাংশ অন্য দেশগুলির মতোই 
স্ট্যাগক্লেশন? (58808007 )-এ ভুগছে যার অর্থ দীর্ঘস্থায়ী ত্বরণশশল 
মুদ্রাস্মীতি, গণ বেকারি, মন্থর অর্থনৈতিক অগ্রগতি । যেসব দেশ মাফিন 
একচেটিয়া পুঁজির ওপর নির্ভরশীল সেখানেও স্ট্যাগফ্লেশন* ঘটছে । মার্কিন 
যুক্ত রাষ্ট্রে বিশেষ করে সম্পদ ও আয়ের কেন্দ্রীভবন বেড়েছে শ্রমিক শোষণের 
বর্ধিত হার এবং তাঁত্রতার সঙ্গে একযোগে । দেখানে প্রকৃত মজুরি হ্রাস 
পাচ্ছে নিঃসিতভাবে যা কিনা আধুনিক মার্কিন ধনতত্ত্রে অভূতপূর্ব । ' আর 
এর সঙ্গেই তাল মিলিয়ে চলেছে শক্ভি-সংকট ৷ 


* পল স্যামুয়েলসন, ইকনমিকস, ষষ্ঠ সংস্করণ, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৪, 
পৃ-৩8৪ 1 এ 


আর্থনীতিক তত্ব ৮৯ 


এই ক্রমশ জটিল এবং আরও মন্দ পরিস্থিতি রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ 
তার চিরাচরিত পদ্ধতির সাহায্যে ব্যক্তিগত মালিকানায় মোকাবিলা করতে 
আর পারছে না । সেই কাঁরপেই একচেটিয়া পুঁঞ্জি অর্থনৈতিক জীবনকে 
সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে, শ্রমজীবী মানুষের ওপর আক্রমণ 
শানাচ্ছে। এইভাবে বিশ্বে তার হারানো জায়গা ফিরে পেতে চাইছে আর. 
সাআজ্যবাদ যুদ্ধের রদ মজুত করতে চাইছে । তাই, একচেটিয়ার এই 
ধরনের আগ্রহ-সমর্থন করতে এবং সবার যাথার্থ্য তুলে ধরতে বুর্জোয়া অর্থনৈতিক 
তত্বের এত চেষ্টা ৷ 

আগে এব্যাপারে আগুয়ান ছিলেন নয়া-কেইঙ্সপন্থীরা ৷ এঠারা ব্যক্তিগত 
লগ্নি এবং সরকারি বায় বৃদ্ধির সঙ্গে জনগণের ভোগবৃদ্ধির সঙ্গতি রক্ষার 
ফর্মুল! তৈরি করেছিলেন । তারা বাণিজ্যচজ্ের সংকটকে নমনীয় করার 
জন্য সরকার -কর ও আর্থিক নশতিগুলোকে ‘ভারসাম্যের চাকা বলে মনে 
করতেন ৷ তারা দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন যে কিভাবে "জনকল্যাণ, আর " 
'জশবনের উৎকর্ষ’ সম্পর্কে বিবেদনাগুলো উৎপাদনের উপাদানগুলোর অবাধ 
ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে পারে ৷ ১৯৭০-র 
দশকের সংকট কেইন্সশয় ও নয়াঁ-কেইন্সীয় তত্বগুলোকে বড় বেকায়দায় ফেলে 
দেয়। উদারপন্থশ বুর্জোয়াদের প্রাক্তন প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতিবিদ জে কে 
গলপেথকে সরিয়ে তার জায়গায় বসানো হলে! পিনোৌচেত এবং উগ্র দক্ষিণ- 
পন্থশদের পেয়ারের পাত্র মিল্টন ফ্রিডম্যানকে 1* গণপ্রচার মাধ্যম টেি- 
ভিশনের পর্দা লাঞ্ছিত করছে, তার দেওয় “পু জিকে শৃঙ্খলমুক্ত কর”, “ব্যবসায় 
সরকারি নিয়ন্ত্রণ অবসান হৌক” ইত্যাদি ল্লোগানে ৷ 

বি. বি. দিস থেকে প্রচারিত একগুচ্ছ বেতার বক্তৃতায় ক্রিডম্যান বৃটিশ 
জনগণকে সামালিক কল্যাণ ও শিল্পে হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত সরকারি ব্যবস্থা 


* এটা কিছু আকস্মিক নয় যে তিনি ‘চিকাগো স্কুল’ ( চিকাগো বিশ্ব 
বিদ্যালয় )-এর নেতা হিসেবে নাম কিনেছিলেন এমন একট! সময়ে 
যখন কিন! আর্থিক-পুক্ির চিকাগো গোষ্ঠী রিপাবলিকান পার্টির 
দক্ষিণপন্থশদের পিছনে সবচেয়ে বড়ো সমর্থক, কিংবা রক্তস্নাত 
পিনোচেত তাকেই বেছেছিলেন আর্থিক বিষয়সমূহের ‘রাজনৈতিক 
নিয়ন্তা’ হিসেবে | 


৯০ শান্তি ম্বাধধনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


গুলোর “জট খোলা” সমর্থন করতে প্ররোচিত করেন । তিনে থেকে পাচ 
বছরের মধ্যে মুদ্রাম্ফীতির হার শৃশ্যে নামিয়ে আনার জন্য ভার যে কর্ষসুচশী, 
তাতে রয়েছে £ প্রতিটি সরকারি সংস্থায় প্রতি বছর শতকরা দশ ভাগ ব্যয 
কমিয়ে আন], আর তা করা হবে প্রধানত কর্মী ছশটাই করে ; ওপরের দিকে 
শতকরা পঁচিশ ভাগ কর ছাড় দেওয়া ; জনশিক্ষাঁ, জনস্বাস্থ্য, জনগণের জন? 
গৃহনির্যাণ বন্ধ করে দিয়ে এইসব উদ্ভৌগগুলো পুঁজিপতিদের হাতে দিয়ে 
দেওয়া; কিন্তজনগণের হাতে এই বাবদে খরচ করার জন্য অর্থ-পত্র দেওয়" 
(যেন পঁজিপতিরা জনগণের নাগালের মধ্যে এইসব সেবাপপ্যে দাম ধরে 
রাখবেন!) ; বেকারবীমার হার কঁময়ে আনা ৷ 

বড়ো সরকারি দপ্তরে যেসব কর্মীরা ছণাটাই হয়ে যাবেন, তাদের কী হবে? 
কেন, ফ্রিডম্যান-এর কথায় £ “আপনাকে যদি যুত্তরাজ্যের প্রতিটি সরকারি 
দপ্তরে গিয়ে ষ্ঠ ব্যক্তিকে ছাটাই করতে হয়, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই 
যে, অন্য পাঁচজনের উৎপাদন ক্ষমতা তাতে বাড়বে বই কমবে না ৷ "' কিন্ত 
রাজনৈতিক অসুবিধে হচ্ছে - এরকম ছাটাই দেখায় যেন বেকারি বেড়ে 
যাচ্ছে । :-: আসলে বরং এতে করে অনুৎপাদক কর্মের চেয়ে উৎপাদনশগল 
কর্মে নিযুক্ত হওয়ার জন্য জনগণকে পেয়ে যাবে । এই লোকেদের বেশির 
ভাগই বেশ অল্প সময়ের মধ্যেই কাজ পেয়ে যাবে ।৮* এটা স্পষ্টতই 
অবাস্তব, কারণ চাকুরে কর্মশরাই একের পর এক ছাটাই হয়ে যাঁবেন। 

শীসকশ্রেণী, তথা একচেটিয়া পীর স্বার্থে সরকারি প্রশাসনকে সর্বাধিক 
ব্যবহার করার জন্য সরকারি “হস্তক্ষেপ'কে বুর্জোয়া উকিলদের তীত্র সমালো- 
চন! চারিত্রিকভাবেই অসঙ্গত । অবশ্য এটা কখনও দেখতে পাওয়া যাবে না 
যে, ফ্রিডম্যান সামরিক বিভাগ যা কিন! সবচেয়ে বড়, সবাধিক পরাশ্রয়শী, 
সবচেয়ে বিপজ্জনক সরকারি- সংস্থা, তার ব্যাঙ্ডাচির মতো বেড়ে চলাকে 
বিরোধিতা করবেন । ক্িংব। সরকারের নিপটড়নের হাতিয়ার পুলিশ 
বিভাগের বৃদ্ধিতেও তিনি কোনো বিরোধিতা করবেন না । বরং, পক্ষান্তরে 
তিনি হলেন আগ্রাসী ব্বদ্ধের নিঃশর্ত সমর্থক ৷ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 
নোংরা কৌশল আর বাধা সৃষ্টির ধামাধারণ । 
* মিল্টন ফ্রিডম্যান, ফ্রম গলব্রেথ টু ইকনমিক ফ্ৰিডম (পুস্তিকা), 


লণ্ডন, ৯৯৭৭, পৃঃ ৪৭ । 


আর্থনততিক তত্ব : টি 


শ্রিডম্যাল বুর্জোয়া অর্থনৈতিক তত্ত্বের একটি প্রতিক্রিয়াশীল, সন্তা পথের 
প্রতিনিধিত্ব করেন, কিন্তু এইটি প্রধান পথ নয় । ক্রিডম্যানের পথে অর্থ- 
নৈতিক কাজকর্মের চাবিকাঠি রয়েছে পুঁজি আর শ্রমের যোগান এবং শ্রমের 
উৎপাদনশশীলতাঁর হারের সংমিশ্রপের হাতে ৷ 


মাইকেল ইভান্স নামে একজন বুর্জোয়! অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, 
বর্তমান সমস্যাগুলো কেইন্সীয় মডেল দিয়ে ধরা যায় না, কারণ এ মডেল- 
গুলোতে চাহিদার প্রশ্নটিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । “আমাদের চাই এমন 
মডেল যা উৎপাদনক্ষমতা বাড়ানোর প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে যোগানের দিকে 
গুরুত্ব দেবে 1”* চড়া! মুদ্রাস্ফশতি আর কম উৎপাদনশশলতা এই দুটিকে 
মার্ধিন অর্থনীতির আস্থিরতার কারণ হিসেবে সুনির্দিষ্ট করে তিনি দাওয়াই 
হিসেবে সৃপারিশ করেছেন উচ্চ আয়সম্পন্ন ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলোর কম কর- 
ভার এবং সরকারে সামাজিক ব্যয় কমিয়ে আনা । তিনি দাবি করেন যে 
এতে করে পুঁজিপতির৷ আরও লগ্নি করতে প্রণোদিত হবে, ফলে উৎপাদন- 
ক্ষমতা বাড়বে, বায় কমবে এবং মুদ্রানীতি কমে আসবে । 


ইভান্স-এর চিন্তাধার ক্রিডম্যান এর মতোই একই দক্ষিণপন্থশী লক্ষ্যে 
ধাবিত, কেবলমাত্র “চকাগো স্কুল'-এর উগ্র-দক্ষিণপন্থশ বাচালত! নেই তাঁর 
মধ্যে । এটি কিছু মিথ্যা আপাত-ঘটনার আবরণে ভিত্তি করে একটি 
আপাত-কৈজ্ঞানিক তত্বের আকার নিয়েছে । 


বর্তমান প্রশাসন ইভান্স এর প্রচারিত মতের অংশীদার । কংগ্রেস-এ 
পেশ করা তার সর্বশেষ বার্ষিক রিপোর্টে প্রেতিডেন্ট কার্টার মুদ্রাম্কশতিকে 
দেশের এক নম্বর অর্থনৈতিক সমদ্যা” হিসেবে চিহ্তিত করেছেন৷ তিনি 
এর কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন আমদানিকৃত তেলের উচ্চমৃল্য এবং শ্রমের কম 
উৎপাদনশসলতা । একে সামলাবার জন্য তিনি বাজেট ও আরিক নীতিতে 
কঠোর সংষম পালনের, দাম এবং মজুরির “স্বেচ্ছায়” উধ্বসীম] বেধে নেওয়ার, 
অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য উংপাদনশশলতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়ার এবং শাক্ত 





* চ্যালেঞ্জ ম্যাগীজিন_ অব ইকনমিক আ্যাফেয়ার্দ, (হোরাইট 
প্লেইনস,) জানুয়ারি,ফেব্রুয়ারি ১৯৮০, পৃঃ ৯৩ । 


৯২ শান্ত স্বাধীনত। সমাজতন্ত্র, ৮ম বৰ্ষ, ১২শ সংখ্য], ১৯৮০ 


ও খাদ্যের ব্যাপারে ‘বাইরের আঘাত' পেয়ে কাবু হওয়ার প্রবণতা! কমাবার 
ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন ।* এর-আগে, প্রকৃত মজুরি যখন কমে গেল, 
কার্টার সে সমস্যার মোকাবিলা করতে জনগণকে জ্রমাগত আহ্বান জানি- 
স্পেছেন ‘ত্যাগ’ স্থখকারের জন্য । অবশেষে ভেমোক্রযাটিক পার্টির কনভেনশনের 
পর বৃহৎ পুঁজিপটতিদের প্রবক্তাদের সামনে ভাষণান্তে কার্টার তার ৯৯৮০-র 
জন্য নয়া, অর্থনৈতিক কাৰ্যক্ৰম পেশ করেন। তিনি যা বলেছিলেন ' 
তার থেকে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাদির মুল উদ্দেশ্য দেখা যায় শ্রমজীবী মানুষের 
কাধে বন্দুক রেখে যাতে মার্কিন একচেটিয়া অবনতির ধাকা! সামলাতে পারে - 
তাতে সাহায্য করা । বৃহৎ ব্যবসাযসহূহ পাবে কর ছাড় যা প্রশাসনের মতে 
বাড়তি লগ্নি নিশ্চয়ই ঘটাবে ৷ মু্রাক্ষীতিকে প্রতিহত করার প্রয়োজন 
সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট কার্টার আবারও মন্ত্র এবং দামের সীমা 
বেধে দেওয়ার ওপর জোর দেন । 


পরিসংখ্যান ? একটি শ্রেণী-হাতিয়ার 


বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ভবগুলো এবং সংশ্লিষ্ট নগতিসমূহের যাথার্থ্য পরি- 
সংখ্যান উল্লেখ করে দেখানো হয় । সেই পারিসংখ্যাণগুলো আবার তৈরি করে 
সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ৷ ' পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট যত গভীর 
হয়ে আসে এইসব পরিসংখ্যানঘটিত “ঘটনাগুলো ততই স্প্টত সত্যের থেকে 
সরে সরে যায় । মার্কিন বাণিজ্য এবং শ্রম দপ্তর অভ্যন্তরীণ নখত্তিভে সত্যের 
বিকৃতিকে সেই পরিমাপেই ব্যবহার করে ঠিক যে পরিমাণে স-আই-এ-র 
জঘন্য মিথযাকে বৈদেশিক নীতিতে চালানে হয় । 

বুর্জোয়া “বিশ্লেষণ'-এর প্রধান ধারাটি অনেকটা এই রকম: শ্রমের 
উৎপাদনশীলতা ১৯৭০-এর যুগে দ্রুত কমে এসেছে এবং এই দশকের শেষে 
" একদম লোপ পেয়ে যাচ্ছে । এটা ঘটছে একটা তথাকথিত স্থায়ী পুরি 
বিনিয়োগের স্বল্পতার কারণে ৷ যা আবার ঘটছে সংস্থাগুলির অপ্রতুল 


* ইকনমিক রিপোর্ট অব দি প্রেসিডেন্ট, ওয়াশিংটন, জানুয়ারি 


৯৯৮০, পৃঃ ৪-৫ ৷ 


আর্থনততিক তত্ব ৯৩ 
মুনাফার জন্ত 1* আসলে এর মধ্যে দিয়ে আমরা যা পাই ত! হল এক 
বুড়ি মিথ্যে ৷ 

শ্রমের উৎপাদনশীলতা! কোনো একটি নির্দিষ্ট পণ্যের প্রকৃত উৎপাদনের 
পরিমাণ ও সেই পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত শ্রমিকদের মোট যে পরিমাণ শ্রম- 
ঘণ্টা ব্যয় হয়েছে তার ভাগফলের সমান ৷ সে যাই হোক, মার্কিন শ্রম দপ্তরের 
শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরো’ যা একক উৎপাদনশশল শিল্প সংস্থা কিংবা এই ধরনের 
সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে উপরোক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করেন তারা? কিন্তু সমগ্র অর্থনীতিতে 
'উৎপাদনশশলতা পরিমাপ করতে মি ব্যক্তিগত En ক্ষেত্রে -এই পথ 
থেকে সরে যান । 

এর বদলে ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক কাজকর্মের কারণে দেওয়া মোট আয়ের 
সঙ্গে জড়িয়ে উৎপাদনের.একটি সংজ্ঞা দেয় । এই ধারণাটি ধুব স্পষ্ট করে 
বলেছেন মার্কিন: যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এডওয়ার্ড 
এফ ডোনসন, খিনি উৎপাদনকে জাতীয় আয়ের অর্থাৎ “বর্তমান দ্রব্য ও 
সেবা উৎপাদন থেকে শ্রম ও সম্পত্তির মোট আঁয়”-এর সমান বলে সংজ্ঞা দেন । 


তত্বগতভাবে, একটা যথেষ্ট লম্বা সময়ে শ্রম এবং জমির মোট আয় 


উৎপাদনের মূল্যের কাছাকাছি হবে। কিন্ত বদমাইশি করে চড়া 


দ্রা্্রীতির সময়ে (যা কিনা মাঁকন মুক্তরাইকে নিয়তই গ্রাস করে 
রেখেছে) সরকারি পরিপংখান সম্পত্তির আয়ের একটা বড়ো এবং 
ক্রমবর্ধমান অংশকে উৎপাদন থেকে বাদ দেয় । এইভাবে উৎপাদনের মাঁপটা 
মন্ত্র স্তর দ্বারাই প্রভাবিত হয়, এবং উৎপাদনশশলতার পরিমীপটাও হয় 
শ্রমিকের প্রতি শ্রম-ঘণ্টার প্রকৃত মজুরির স্তরের ভিত্তিতে বা শ্রমিক পিছু 
আয়ের ভিত্তিতে । তথাপি ১৯৭৩ থেকে প্রকৃত না কমেই যাচ্ছে আর 


* আর একটি ব্যাখ্যা যা পাওয়া যায় ভা হল যে উৎপাদনশশলতা কমার কারণ 
শ্রমশক্তি বা শ্রমিকের অধ:পতন-ম্ুব শক্তির এক বড়ো অংশ, কৃষ্ণাঙ্গ, 
স্প্যানিশভাষী এবং অন্তান্য প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন শ্রামকদের মান নিচু ৷ 
এই মিথ্যে ‘মমাজ্তাত্বিক’ ব্যাখ্যার অন্তরালে যে জাতিবৈরিতা উদ্কানে 
হচ্ছে তা এই পুনরুজ্জীবিত “কিউ ক্লাব ক্ল/ান'-এর অবস্থানকালে ভয়াবহ । 
এই বিঙ্টেষপকারশরা সরকারি পরিবেশ এবং শ্রম নিরাপত্তার আইন 
মেটাতে যে বাড়তি শ্রমিক লাগে তাকেও দুষছেন । 


৯৪ শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৯৯৮০ 


এই কমে যাওয়াটা ১৯:৯-এ ত্বরান্বিত হয়েছে । শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে 
প্ঁজিবাদী আক্রমণের এই পরিণতি শ্রমিকের উৎপাদনশশলতায় কমে যাওয়া 
হিসেবে বিভ্রান্তিকরভাবে দেখানো হচ্ছে । 

সরকারি পরিসংখ্যান এবং ডেনিশনের গবেষণায় দেখানো! হয়েছে 
উৎপাদনক্ষমতার পতনের তশব্রত1 ঘটেছে ১৯৭৩-,৭৯ বাণিজ্য-চক্রের সময়ে ৷ 
কিন্ত মার্কিন বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা তাদের এই আবিষ্কারের কারণ খুঁজে 
পেতে অপারগ ! ডেনিশন লিখলেন, “যা ঘটেছে-*-তা দুর্বোধ্য ৷” প্রেসি- 
ডেপ্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার! স্বীকার করেছেন যে “একটা! বড়ো অংশই 
অব্যাখ্যাত রয়ে গেল 178 | 

উৎপাদনশশীলতার গঁতি কোন দিকে তার বাস্তব চিত্র পাওয়! যেতে পারে 
শিল্পজাত প্রকৃত উৎপাদনের দ্রব্যসূচক এবং সেই উৎপাদনে নিয়োজিত মজুরদের 
ব্যয় করা শ্রম-ঘণ্টা বিশ্লেষণ করে। এই হিসেবটা ক্রমাগত নিম্বগামশ 
উৎপাদনশধলত? দেখাচ্ছে-_-১৯৪৯-৫৯ এর মধ্যে শতকরা ৪'২ ভাগ বৃদ্ধ থেকে ' 
পরবর্তী দশকে নেমে এসেছে ৩'৯ এবং তারও পরে ৯৯৬৯ ৭৯-র মধ্যে ৩২, 
যার মধ্যে আবার ১৯৭৩-৭৯-র হার ছিল শতকরা মাত্র ২৭) ।** 

এই ক্রমাবনতিতর. একটা চটজলাদ ব্যাখ্যা হয় দ্বিতশয় বিশ্বয়ুদ্ধোত্তর দশকে 
শিল্পসংস্থাগুলি সুযোগঠনবিধের আধুনিকীকরণ করে এবং ফলে একটা দ্রুত হার 
দেখা দেয়, বহুজাতিক সংস্থাগুলি নতুন, আধুনিক ব্যবস্থাদি বিদেশে চালান 
দেয়, আমেরিকায় রাখে না; ফলে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার শ্লথ হয়ে আসে; 
আর সর্ধোৌপরি পরিবেশ এবং নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য বাড়তি প্রয়োজন, 
এই সব মিলিয়ে ঘটছে অবনতি । 

উৎপাদনশশলতার সামান্ত অবনতি ন্ট্যাপক্লেশন” ব্যাখ্যা করার পক্ষে 
যথেষ্ট নয়। ভিন্নতর সমাজ ও অর্থনগতির পারবেশে প্রতিবছর শতকরা! 
২৭ ভাগ প্রতি শ্রম-ঘণ্টায় শিল্লোৎপাদন বুদ্ধি শ্রমশস্ভির ক্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে 
একযোগে বরং যথেষ্ট অর্থনৈতিক অগ্রপতি নিয়ে আসত এবং তা ক্রমবর্ধমান 
জখবনষাত্রার মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণই হতো । 

*. ইকনমিক রিপোর্ট অব দ প্রেসিডেণ্ট, ওয়াশিংটন, জানুয়ারি 


১৯৮০, পৃ ৮৬ । 
** এ, পৃ ২৪৮ এবং ৮০ | 


আর্থনী তিক তত্ব ৯৫ 


স্থায়ী মূলধনের অপ্রতুল বিনিয়োগ সম্পর্কে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের 
প্রচলিত দাবি ধোপে টেকে না । অভ্যন্তরশণ মোট বাণিজ্য উৎপাদনের 
শতকরা ভাগ হিসেবে ধরলে স্থায়ী মূলধনের লগ্নি গড়ে দাড়িয়েছে ১৯৬০-এর 
যুগে ১১৪, -১৯৭০-এর যুগে ১২৯ ১৯৭৯-এ ১২৬ ।* আমরা দেখছি এই 
সুচক কমে যাওয়া তো দূরের কথা বরং বাড়ছে । 

যুক্তির তৃতীয় স্তরে, “মাঁমাংসাকারখ”, স্তর, ওরা দাবি করছে যে সংস্থার 
মুনাফা অনপেক্ষভাবে এবং পুঁজির আপেক্ষিক হারেও ‘প্রকৃত’ অর্থে কমে 
,আসছে, আর তাই লগ্মির জন্য হাতে থাকছে কম “অর্থ ৷ বুর্জোয়ারা এখন 
ক্রমাগত এই মুক্তি দিয়ে যাচ্ছে অতিরিক্ত কর ছাড়ের পক্ষে যাতে, তারা 
আরও মুনাফা করতে সক্ষম হয় । সব দাবিগুির মধ্যে এইটিই সাংঘাতিক ৷ 
মার্কিন একচেটিয়া! পু”জির উদ্ধৃত মূল্য সংগ্রহ সর্বকালের উচ্চসম! ছাড়িয়ে 
গেছে এবং তা কেবলমাত্র অনপেক্ষা বা “প্রকৃত” নিরিখে নয়, মজুরির হারের 
তুলনায়ও বটে । একচেটিয়াপতির1 মার্কিন যুক্তরাষ্রের মধ্যেই লগ্রির হার 
অপরিবর্তিত রেখে বা কিছুটা বাড়িয়েও তাদের মুনাফার বৃহত্তর অংশ বেশি 
বেশি করে পুজি রপ্তানির কাজে ব্যবহার করছে। আরোও কি, যেহেতু 
কি আমেরিকায় কি তার রপ্তানি বাজারে মূল ভোগ্য পণ্যের বাজার থিতু 
হয়ে গেছে, পুজি রপ্তানি অগ্রাধিকার পাচ্ছে । কারণ মজুরি এবং কর হার 
বহু জায়গাতেই কম । আর তারই ফলে মুনাফার হার অনেক বেশি । 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পে উদ্বৃত্ত মূল্যের হারের গতির একটা প্রাথমিক 
নিকটবর্তী অবস্থান পাওয়া যাবে মজুরি পাওয়া লোকেদের তালিকায় 
শিল্পঙ্াত দ্রব্য কতটা মৃল্যসংযোদ্ধন কবছে তার থেকে । এই হার এইভাবে 
বেড়েছে 2১৯৪৭ শতকরা ১৪৬ ভাগ ;১৯৫৭--শতকরা! ১৮১ ভাগ ; ১৯৬৯ 
শতকরা ২২৬ ভাগ 7 ১৯৭৬- শতকরা ২৭২ ভাগ 1** এর ফলে শিল্প সংস্থা 
সমূহের মুনাফার উধ্বগঁত ঘটেছে দারুণ, বিশেষ করে ৯৯৭০-এর যুগে প্রায় 
বিক্ষোরপের মতো ! চরম আয বৈষম্যের বিস্তার ভ্রুত হারে বেড়ে গেছে । 

* এ, পৃ ২৯৪ এবং ২৯৯ । 

** ডি ইকনমি নিউ ইয়র্ক, ৯৯৭৪, পূ ২৭) 


টিস্টিকল্‌ আ্যাবস্ট্্যা্ট অব দ ইউনাইটেড স্টেটসঃ ৯৯৭৯, 
ওয়াশিংটন পৃ ৮০৫ ৷ 


৯৬ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্য], ১৯৮০ 


৯৯২৯-/৪৯ এই বিশ. বছরে শিরদংস্থাপমৃহের মুনাফা এমনকি কর 
দেওয়ার পরেও. প্বিগুণ হয়ে গেছে_-৮"৬ শ কোটি ডলার থেকে ১৮৭ শ’ কোটি 
ডলার । তার পরের বিশ বছরে এই বৃদ্ধির হার প্রায় ২:৪৫ গুপ--১৮৭ 
শ কোটি ডলার থেকে ৪৩৮ শতকোটি ডলার । কিন্ত পরবর্তী দশ বছরে 
অর্থাৎ ১৯৬৯-৭৯ বৃদ্ধির হার চড়ে গেছে ৩৩ গুণ ৪৩৮ শতকোটি ডলার 
বেড়ে দাড়িয়েছে ১৪৪৪ শতকোটি ডলার 1* এমন কি মুদ্রাক্ষীতির 
পরিমাণ বাদ দিলেও এই “বিগত দশকে তারা মুনাফা বাড়িয়েছে শতকরা 
৮৪ ভাগ যা গত ৪০ বছরেব একত্র যৌগফলের প্রায় সমান ! সর্বশেষ 
বাশিজ্য-চক্র জাল অর্থাৎ ১৯৭৩-৭৯ যদি আলাদ! করে নেওয়া যায় তবে দেখা 
যাবে, শিল্পসংস্থার মুনাফা! বেড়েছে শতকর! ১১৫ ভাগ, আর মুদ্রাস্ফীতির 
জন্য বাদ দিয়েছে শতকরা ৩৬ ভাগ যেখানে প্রকৃত মজুরি পড়ে গেছে 
শতকরা ৭ ভাগ | এর থেকেই দেখা যায় শ্রমিকের রক্তে গোপন মুনাফার 
পাহাড় জমছে | পতনের পরিবর্তে উৎপাদনশীলতা বেড়েই চলছে, কিন্ত 
তার থেকে পাওয়া, ষা কিছু লাভ পুজিপতিরা কেড়ে নিচ্ছে । 

আমেবিকা| মুক্তবাষ্টেব কমিউনিস্ট পার্টির ২২তম কনভেনশনে তার 
প্রতিবেদনে গাল হল বলেনঃ “এই রেকর্ড সৃষ্টিকারী মুনাফা মুদ্রান্ফীতি 
দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ হলো শ্রমিকের ঘাম এবং গতি, রক্ত আর 
পরিশ্রম এবং প্রক্কঠ মন্জুরি ছশটাইয়ের মিলিত ফল । শিল্পসংস্থার বিপুল 
মুনাফ। আপেক্ষিক এবং প্রকৃত মজুরি এই দুইয়ের পতনের সঙ্গে প্রত্যক্ষত 
সংশ্লিষ্ট । প্রকৃত মজুরির ক্রমাগত অনপেক্ষভাবে কমে আসা আমাদের 
যুগের এক নতুন ঘটনা । আমাদের অ্রমিকশ্রেশীর ওপর অতি উচ্চহারে 
শোষণ এবং ফগন্থবপ উদ্ধৃত্ত মূল্য অতি জ্রুত হারে বেড়ে চলেছে । আর 
মুদ্রাক্ষপৃতির চড়া হার এই শোষণের ব্যবস্থাতেই আরেকটি মাত্রা যোগ 
করে মাত ।”** 


* ইকনমিক রিপোর্ট” অব দ (প্রসিডেণ্ট, ওয়াশিংটন, জানুয়ারি 


১৯৮০, পু ২৩৫ এবং ২৩৬ । 


** গাস হল, মেবব ইউনাইটেড-ফ্রন্ট ইন দ পিপলস ফাইট 
এগ্েইনস্ট দ ক্রাইসিস, নিউ ইয়র্ক, ৯৯৭৯, পৃ ৮ ৷ 


আর্থনসতিক তত্ব ৯৭ 


করের পরে যে মুনাফা, তা যতই বেশি দেখাক নাঁকেন শাঁসকঞ্রেণীর 
সংগৃহীত বিপুল উদ্ধত মূল্যের পরিদ্বশ্যমান অংশ মাত্র । ক্ষয়ক্ষতি বাবদ যে 
ছাড় তাঁরা ধরে রাখে তা প্রায় বিকৃত মুনাফারই সমপরিমাণ ৷ এর সঙ্গে 
' রয়েছে অবিশ্বাস্য পরিমাণে সুদ, যার পরিমাণ ৯৯৭৯-তে দাড়িয়েছিল ৫০০ 
কোটি ডলারে-_এটা তার ঠিক আগের বছরের তুলনায় শতকরা ২৪ ভাগ 
বেশি এবং ১৯৬৯-এর পরিমাপের চারগুণ ।* আর এরকমই একটা বিশাল 
পরিমাণে তুলে নিয়েছে বেতন, বোনাস, আনুষঙ্গিক নানারূপে যা গেছে 
পদস্থ অফিসার, একিকিউটিভ এবং শিল্পসংস্থা ও সরকারি আমলাতান্ত্রিক 
সবোচ্চ বৃত্তিভোগীদের নামে 1+* 


ুদ্রাক্ষীতির অন্ততম মৌলিক কারণ হলো একচেটিয়া পির টশ্াকে 
আকাশ ছেশয়া উদ্বৃত্ত মুল্য | 


বুর্জোয়। পরিসংখ্যান কোনো বিগ্যাচ্চার বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানে! নয়। 
এগুলো শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার, ফা ব্যবহার হয় শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে 
এবং তীব্র সংকটের সময় বিনা বাধায় তা প্রয়োগ করে । উৎপাদনশশলত' 
সম্পর্কে মিথ্যে সংখাঁতথ্য সরকারের মভাদর্গত পথনির্দেশের চাবিকাঠি । 
প্রতি বছর ষথন দ্রব্যমূল্য বেড়েছে শতকরা ১৩ ভাগ তখন মাত্র ৭ ভাগ 
মজুরি বেড়েছে এই ভুয়ো! সংখ্যার অজুহাতে ! শক্তিশালী শ্রমিক সংস্থা- 
গুলোর সঙ্গে দরকষাকধিতে স্থিরীকৃত নিরিখে মজুরি বৃদ্ধির হার হওয়া] 
উচিত ছিল শতকরা ১৫-২০ ভাগ যাতে করে ভোগ্য পণ্যের বাড়তি দাম এবং 
উচ্চ উৎপাদনশীলতা মজুর ধরতে পারে। শ্রমিকশ্রেপর ক্ষত এবং 
পুজিপতির লাভের মাত্রা এই ফারাকের থেকে শত শত কোটি ডলারে 
পরিণত হচ্ছে । 


* ইউ এস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্স, ন্যাশনাল ইনকাম ত্যাগ 
প্রডাক্ট আযাকাউন্টস্‌ অব দ ইউনাইটেড স্টেট্ট ১৯২৯- 
১৯৭৪, ওয়াশিংটন, পৃ ৩০৩, ১৬, ১৭ । 


** হার্ভে এল. পোপেল, “বিজনেজ ইকুইপেমেন্ট”, ফোবে“জ ম্যাগাজিন 
নভেম্বর ১২, ১৯৭৯ । 


ক 


ar শান্ত স্বাধীনতা! সমাজতন্ত্র: ৮ম বধ, ১২শ সংখ্যা) ৯৯৮০ 


“সমাধান? হিসেবে সামবিকীকরণ 


পূর্বের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে ইতিহাসের যে-কোনো পর্বে বুর্জোয়া 
অর্থনৈতিক তত্বের নমুনাই হচ্ছে বুর্জোয়ার শ্রেণী স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা, 
বিশেষ করে একচেটিয়! পুঁজির স্বার্থ এবং তা ও যতদূর সম্ভব শ্রমিকশ্রেপশ এবং 
জনগণের মধ্যবর্তী স্তরগুলির স্বার্থের বিনিময়ে । এটাই হলে! সমস্ত বুর্জোয়া 
অর্থনৈতিক মতবাদের প্রথম আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য ৷ দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল 
একচেটে প্ুঁ্দিপতি কর্তৃক শ্রামকশ্রেণীকে চরম শোষণ, উন্নয়নশগল 
দেশগুলির সম্পদ লুট, এবং যেখানে সম্ভব সরাসরশী আক্রমণ কর! প্রভৃতি 
কাজের সাফাই গাওয়া 

এট তাই খুব স্বাভাবিক যে অস্ত্র প্রয়াত এবং মার্কিন আগ্রাসধ 
নীতির দেশের বা জীবনযাত্রীর মানের ওপর কোনো গুরুতর প্রতিক্রিয়া আছে 
এ কথা বুর্জোয়া অর্থনৈতিক তত্ব অগ্রাহ করতে চায় বা ছোট করে দেখে ৷ 
এমনকি ভিয়েতনাম যুদ্ধের চূড়ান্ত পধায়েও বুর্জোয়া অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহের 
সম্মেলনে, তাদের লেখা প্রবন্ধ এবং পুস্তকা্দিতে এ ঘটনাকে প্রায় অগ্রাহ করা 
হয়েছে । অথচ ভিয়েতনাম যুদ্ধের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিণতি 
॥১৯৭০-এর দশকে মার্কিন অর্থনীতির 0 অধঃপতনের জঙ্গ অনেকাংশে 
দায়ী! 

এখন, আবার মার্কিন বুক্তরাই এবং অন্যান্য ‘নাটো’ দেশগুলির যুদ্ধ প্রস্তাত 
এবং সামরিক বাজেটের আমুল উৎর্বগতি চলেছে এমন একটা! সময় যখন 
আরও বেশি তীব্র আর্থিক ভারসাম্যহীনতা আছে, রয়েছে প্রচণ্ড মুদ্রাম্ষীতির 
চাপ, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষ রয়েছে হাহাহা আর 
উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে! 

সখমাহণন অসংযত অস্ত্র বানানে! যে মুদ্রাম্ষীতিকে বাড়িয়েছে সে কথার 
স্বীকৃতি এই প্রথম বুর্জোয়া পত্র-পাত্রকায় উল্লেখ করা হয়েছে । কিন্তু ধনবাদের 
সেবায় নিযুক্ত অর্থনীতিবিদ) তাদের কাজ করেই চলেছেন । তাদের 
আলোচনায় বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ষে মুদ্রাক্ষীতি, প্রবল বাজেট ঘাটতি, 
শভণর সংকটময় শক্তিসমগ্যা, অবনতির লক্ষণ, বর্ধমান বেকারি, গণ-ক্রম- 
ক্ষমতার অবনমন এবং ক্রমবর্ধমান জাতি-বৈষম্য চলছে তার ওপর অস্ত্র 


আর্থনশতিক তত্ব ৯৯ 


ব্যয় বৃদ্ধির কোনে! কেন্দ্রীয় ভূমিকা আছে কিনা তার এখনও উল্লেখই নেই ৷ 
এমনকি বুর্জোয়া অর্থনৈতিক তত্ব সংকটের খারাপ ফলগুলিকে অপেক্ষাকৃত 
সহনপয় করার যে বিপুল সম্ভাবনা! রয়েছে দাতাত, নিরস্তরপকরণ, সোভিয়েত 
সহ অন্যান্ত সমীজতান্ত্রক দেশগুলির সঙ্গে বড়ো মাপের অর্থনৈতিক 
সহযোগিতার মাধ্যমে এ কথা “ভুলেই যায়” । অথচ এই পথ তো খোলাই 
আছে এবং তা আন্তর্জাতিক: অথ-নৈতিক সম্পর্কের গণতান্্রকরণের মাধ্যমেই 
হতে পারে । 
শাসকশ্রেণীর ক্ষমতাশালশ এবং বর্তমানে প্রাধান্যশীল গোষ্ঠী গভশর 
সংকটের “সমাধান” করতে চায় সাঁমরিকীকরপ এবং যুদ্ধে আটকে পড় 
দেশের নমুনায় অর্থনৈতিক নাতি গ্রহণ করে ।- ফলে মধ্যপ্রাচ্যের তেলের 
মজুত বাড়াতে হয়, অন্য সব থরিদ বন্ধ বেখেও যতটা সম্ভব খাবলা দিয়ে নিয়ে 
আসতে হয় এই তেল । আর এই সঙ্গেই মজুত করে রাখা হয় মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল তৈল-সম্পদ । এর উদেশ্য হল মধ্যপ্রাচ্য আক্রমণ করে 
সেখানে মার্কিন একচেটিয়াপাতিদের তেলের ওপর খবরদারির ক্ষমতা পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া ৷ এর লক্ষ্য হল মজুরি “ফ্রিজ করে দেওয়া, আস্তঃ- 
ংস্থ। দাম বেধে দিয়ে পণ্যের খুচরো! দাম যদৃচ্ছ ও অনিয়স্তিতভাবে বাড়তে 
দেওয়া, জনগণের ওপর উৎপাদন. ও অন্যান্য কর বর্ধিত হারে চাপিয়ে দেওয়া 
এবং শান্তির শক্তি ও শ্রমজশবা মানুষের ওপর রাজনৈতিক অত্যাচার চাপিয়ে 
দেওয়া । 
অপেক্ষাকৃত উদার অর্থনীতিবিদদের এবং বিরোধন বুজনশীতিবিদদের 
সমালোচনার জবাবে একচেটে পুর্ীজর এই প্রভাবশালশ গোষ্ঠী মজুরি ‘ফ্রিজ’ 
করার কথা অস্বীকার করে ৷ কিন্তু শাসকশ্রেণী ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা এমনই 
যে মজুরি "ক্রুজ অবশ্যই চাপানো হবে । জনসাধারণের ভোগ সরাসরি 
কেটে দিয়ে উপাদানসমূহ বরাদ্দ করার সম্ভাবনাও রয়েছে, আভ্যন্তরীণ শক্তি 
পুরনে! এবং নয়া-ধশচে উৎপাদন করে বাড়াবার জন্য বিপুল ভরতুকি দেওয়া 
হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী একনেটে কারবারণীদের । আর সম্তাবন! রয়েছে 
সামরিক বাজ্জেট জাতণয় আয়ের শতকরা অনুপাতে দ্বিগুণ করার । # 
সামরিকীকরণ পরিকল্পন! কাধকর করতে গিয়ে মার্কিন প্রশাসন এখন 
আর ‘বন্দুক এবং মাখন’ এই নীতি বলে না, যেমন কিনা তারা বলত ১৯৪০ 


১০০ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


কিংবা ৫০-এর ব্লগে, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মাথায় বসে ৷ সাম্রাজ্যবাদ আর তা 
কুপিয়ে উঠতে পারে না। আর বুর্জোয়া অর্থনৈতিক তত্ব একচেটিয়া 
প্রার্জকে সাহায্য করতে চেষ্টা করে একচেটিয়া ‘অতিরিক্ত মুনাফার অধিকার? 
উধের্ব তুলে ধরে । এখন এই তত্ব জনগণকে ছুঃংখদুর্দশা মেনে নেওয়ার কথা 
প্রচার করছে--তাঁদের পাপের শাস্তিস্বরূপ “সংযম”, পাপটি হলে! ‘অতিরিক্ত 
ভোগ’ ৷ সর্বশেষ বুর্জোয়া অর্থনৈতিক তত্বের ভিত্তিতে রচিত প্রশাসনের 
বর্তমান অর্থনৈতিক নগতির বিপদ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমশই লোকে 
সজাগ হচ্ছে । শ্রমজীবী মানুষ যারা কমিউনিস্টদের সহগামশ, কিছু ট্রেড. 
ইউনিয়ন এবং গণতান্ত্রিক শকিসমূহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের আগ্রাসী 
নাঁতি এবং একচেটিয়ার জনবিরোধীী কার্ধধারার বিরুদ্ধে 'তশব্র সংগ্রাম গড়ে 
তুলছে । 


জ্রীতদাস অয়, রমিক হওয়ার আঁধকারের জন্য 
্‌ জন্‌ ইয়াটে। 
সোয়াপোরু শ্রমবিভাপ্ের সম্পাদক ; 
নামিবাঁয় শ্রমিকদের জাভীয় ইউনিয়নের সম্পাদক 


আজ পর্যন্ত আক্রিক1 মহাদেশে নামিবিয়া অতীতের উপনিবেশিক 
ব্যবস্থার অংশ তয়ে রয়েছে । বছরের পর বছর ধরে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ- 
বৈষম্যবাদীরা বিশ্ব-জনমত, রাষ্রসংখ সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা! পরিষদের 
সিদ্ধান্তকে অবজ্ঞা করেছে এবং আমাদের দেশকে তাদের নিজস্ব উপনিবেশ 
হিসেবে গণ্য করেছে । তার স্বাধীন আফ্িকেয় দেশগুলোর জাতীয় দেশ- 
প্রেমিক শক্ভিসমৃহের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্ত আ্যাপার্থাইডের জঘন্য নীতিকে 
এখানে রোপণ করে ও তাকে উপরোক্ত শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামের খাটি 
হিসেবে ব্যবহার করে । 

নামিবিয়া খনিজ পদার্থে যথেষ্ট সমৃদ্ধ দেশ £ হপরে, ইউরেনিয়াম, তামা, 
দ্তা, শশসে, অনেক দ্বস্প্রাপ্য উপাদান এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের বিশাল 
মন্ধুত ৷ মুনাফালোভশী সাম্রাজ্যবাদশ লুঠেরাদের এগুলে! চুম্বকের মতো 
আকৃষ্ট করে । 

আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ করে দক্ষিণ আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশের 
পুঁজিবাদশীরা বিরাট মুনাফা করছে । কিন্ত নামিবিয়ার ক্ষেত্রে এর অর্থ হল 
এই সব সম্পদের দুষ্ঠন ও.দেশের অধিকাংশ মানুষের দারিদ্র্য । বিনিয়োজিত 
পুঁজির ওপর মুনাফা ও ভিভিডেগুর আকারে দেশের মোট উৎপয়ের ৫০% 
বুগ্ঠানি হয় । ১৯৭০-এর দশকের প্রথম দিকে ‘কালো উত্তরাঞ্চলে? ( অর্থাৎ যে 
অঞ্চলে শ্বেত বর্ণবৈষম্যবাদশীরা আক্ক্রিকেয়দের তাড়িয়ে দিয়েছে ) জি.ডি.পি-রু 
মাত্র ৩:৫% রয়েছে । আক্রিকেয় জনগণের মাথাপিছু বিচারে এটি সার! 
মহাদেশের মধ্যে সর্বনিম্ন সংখ্যা ) তখন থেকে অবস্থাটা কোনোভাবেই ভালোর 
দিকে যায় নি । 

শান্তি ৭ 
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নামিবিয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকেয় কর্তৃপক্ষের কাজকর্মে পুরোনো ধরনের 
খোলাধুলি ও নিলজ্জ উপনিবেশিক শাসনই প্রমাণিত হয় । আমাদের দেশে 
সাদ! চামড়ার লোকেরু। কালে! চামড়ার লোকেদের সাথে উদ্ধত ও অভদ্র 
ভাবে ব্যবহার করে, কিন্তু তাদের ভয়ও করে । দেশশয় জনগণের প্রতি 
তশদের দ্বণার ভাবটা তার! গোপন করে না, কিন্ত তাঁদের সাহায্য ছাড়া কিছু 
করতে পারে না। আক্িকেয়দের ট্র্যাডিশনাল সাংস্কৃতিক উত্তরা ধিকারকে 
শ্রদ্ধার দাবি করার সাথে সাথে ভারা স্থানীয় জনগণকে প্ঁজিবাদী অথনৈতিক 
সম্পর্কে, আবদ্ধ করে। যার ফলে স্থানীয় জনগণকে প্রতিষ্ঠিত জীবনযাত্রার 
পথ পরিত্যাগ করতে হয়, পরিবারে ভাঙন আসে ও পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করা যায় না । নামবীয়দের নিষ্টুরভাবে শোষণ ও সুবিধাভোগী 
সংখ্যালঘু সাদ! চামড়ার লোকেদের ভোগবিলাস অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ৷ 

নামিবিয়ায় প্রত্যক্ষ উপানবেশিক শাসন কায়েম করে দক্ষিণ আফ্রিকেয় 
প্রতিক্তিয়াশশলেরা সমস্ত ফাঁদ পেতে আযাপার্থাইডের নীতি চালাচ্ছে! অধি- 
কন্ত, আমাদের দেশে বর্ণগত বৈষম্যের উপর আরও বেশি তত্র ও ইচ্ছাকৃত- 
ভাবে জোর দেওয়া হয়েছে ।* নামিবিয়ায় বর্ণবৈষম্যবাদশ আইনগুলো চালু 
থাকার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ দেশগুলোর একচেটিয়া 
বুর্জোয়াদের পক্ষে আফ্রিকে়দের অতি-শোষণ সম্ভব হয়েছে । নামিবিয়ায় 
শ্রমিকদের জীবন, কার্যত, আবরণে ঢাকা ক্রীতদাসের মতো ।  বর্ণবৈষম্যবাদশ 
শাসকদের দৃ্টিভা্গ অনুযায়ী, সাদা চামড়ার লোক ও বছ জাতিক কর্পো- 
রেশনগুলোর লোকেদের খাছ ও আমোদ প্রমোদ সরবরাহ করার জন্যই মাত্র 
স্থানীয় জনসাধারণ সেখানে আছে । 

তাদের আক্রিকেয় শ্রমিক ছাড়া, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও পশুপ্রজনন ফার্মগুলে' 
বন্ধ করে দিতে হোতো । খাঁন, পার্র খনি ও সংশ্লিষ্ট কাজে ৮১% 
আকফ্রিকেয় কাঞ্জ করেন । কৃষিতে শ্রমশক্তির ৮৬% এবং তাদের বেশির 
ভাগই মজুর ফার্ণের চাকর, পশুপালক ও মেষপালক । 


* ১৯৭৯ সালের গ্রীয্রে, দক্ষিণ আফ্রিকেয় প্রশাসন সবচেয়ে জঘন্য কতক- . 
গুলো ব্ণবৈষম্যবাদশী আইন বাতিল করে দেয় । এই ভালে' পদক্ষেপের 
ফলেও আ্যাপার্থাইভের মুখ উম্ভ্বল করতে পারে নি। পরস্ত সেগুলোর 
বাস্তব প্রয়োগে সাদ! চামড়ার বর্ণবৈষম্যবাদশীর ভপষপভাবে বাধা দেয় । 


ক্রীতদাস নয় ১০৩ 


স্কানীয় জনসাধারণের মধ্যে বেকারত্ব একটি গুরুতর সমস্যা ৷ “রিজার্ভে” 
সমস্ত আত্রিকেয় পরিবার তাদের পরিবারের অন্যত্র অন্যান্য কর্মরত সদস্যদের 
কাছ থেকে পাওয়ার ওপর নির্ভর করে, শুধুমাত্র বাচবার জন্য । সংখ্যালঘু 
সাদা চামড়ার লোক ও বিদেশশ বিনিয়়োগকারখদের স্বার্থে পরিচালিত অর্থ- 
নীতিতে অনসংখ্য। বৃদ্ধির তুলনায় ভ্থগতিতে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে । 
সরকারী তথ্যের ভিতিতে স্থির হয়েছে যে প্রতিবছর নামিবিয়ায় ২০০-রও কম 
কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হচ্ছে, যেখানে শ্রমশাক্ত ৪০০০ জন বেড়েছে । 

প্রয়োজন অনুপাতে শ্রমের বাজারদর শন্ত। রাখার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে 
জমি থেকে স্থানীয় জনগণকে তাড়ানোর নীতি নেওয়। হয়েছে । অতাঁতে 
জার্মান ওপনিবেশিক শাসনের সময়ে নামিবিয়ার ভূখণ্ড (তথন একে দক্ষিণ- 
পশ্চিম আফ্রিকা বলা হোঁতো!) দ্-ভাগে ভাগ করা হয় । সবচেয়ে উর্বর ও 
খনি সমৃদ্ধ দেশের দুই-তৃতীয়াংশ সাদা চামড়ার লোকেদের দেওয়া হয় । এই 
এলাকা “পুলিশ এলাকা নামে পরিচিত ছিল । কম উর্বর ও আধা-মরুভূমি 
অঞ্চলে আক্রিকেয়দের তাড়িয়ে পাঠানো হয় । 

৯৯২০ সালের আদেশ বলে যখন নামিবিয়াকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ঢোকানে! 
হয়, তখন প্রিটোরিয়া “পুলিস এলাকা!” এবং “রিজার্ভ” ব্যবস্থার মধ্যে 
থাকে । এবং সাদ! অঞ্চলে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে থেকে “প্রয়োজনপয় 
শ্রমিকের যাতায়াত সংক্রান্ত আইনকে শক্ত করতে থাকে ৷ ১৯৬০-এর 
দশকের শেষাশেষি সাদা চামড়ার লোকেদের অধীনস্থ ফার্সগুলো নামিবিয়ার 
অর্ধেক ভূখণ্ডে প্রসারিত হয়। একই সাথে দেশের এক-চতুর্থাংশ__মৃলত 
অনুর্ধর অঞ্চল স্থানীয় জনগণকে দেওয়া হয়__যাদের সংখ্যা সাদা চামড়ার 
লোকেদের চেয়ে নয় গুণ বেশি । গত কয়েক বছরে এই অবস্থার কোনে! 
পরিরবর্তনই হয় নি। , 

- দক্ষিণ-আফ্রিকেয় মডেলে নামিবিয়ায় “বানটাস্টানস্‌” প্রতিষ্ঠার চেক্টাও 
করা হয় ৷ ওডেনভাল কমিশন ৯২টি জাতিগত গোষ্ঠীতে সমগ্র জনগণকে শ্রেণণ- 
বদ্ধ করে এবং সুপারিশ করে যে; সাদা ও “কালো? চামড়ার লোক ছাড়াও 
প্রতিটি গোষ্ঠীকে আলাদ! ‘বাসভূমি’ দেওয়া হোক এবং তাদের সেখানে জোর 
করে বলানো হোক্‌ ও এক গোষ্ঠী থেকে অন্ত গোষ্ঠীকে কঠোরভাবে আলাদ] 
করে রাখ! হোক্‌ ৷ সাদ! চামড়ার লোকেদের অধিকৃত সমৃদ্ধ উর্বর এলাকার 
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৪৭%-এর তুলনায় এই বাসস্থান মোট ভূখণ্ডের মাত্র 80% অংশে ছিল ৷ খনিজ 
সম্পদে সমৃদ্ধ ভূখণ্ডের বাকি এলাকা দশ্ষিণ-আফ্রিকার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখা 
হোঁতো ৷ “সাদা চামড়ার লোকেদের অঞ্চল’”কে পরবর্তীকালে দক্ষিণ- 
আফ্রিকার অংশভুক্ত করার উদ্দেশ্য গোপন করা হয় নি! ইতিমধ্যে স্বীধীন- 
ভাবে বেঁচে থাকার মতে! সহায়-সম্বলহীন “বাসস্থান” “সাদা চামড়ার 
লোকেদের অঞ্চলের” সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকত এবং শন্তা শ্রম 
যোগানোর ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকল । 

এই দবাসস্থানে” আফ্রিকেয়দের বসতিস্থাপনের পরিস্থিতির কোনে! 

অদল-বদল হলো। না, স্থানীয় জনসাধারণ কাজের জন্যে দেশাস্তরণ হতে থাকল । 
বরঞ্চ, শ্রমিক দেশান্তরণী হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ অর্থনৈতিক পূর্বশর্তকে তা 
আরও সংহত করল; জমির অভাবের দরুন জনগণের দারিদ্র্য বাড়ল । 
ওডেনডাল পরিকল্পনার অতি স্পষ্ট বর্ণটবষম্যবাদধ ও ওঁপনিবেশিক চরিত্রের 
ফলে, এর বাস্তব রূপায়ণ অনতিত্রম্য বাধার সম্মুখীন হোলো, যদিও অনেক- 
গুলো “বাসস্থান” স্থাপিত হয়েছিল । | 

আসক্রিকেয় জমি লুণ্ঠন (যার ফলে সাদা চামড়ার লোকেদের মালিকানা- 
ধশন ফার্ম ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে তারা বাধ্য হয়েছিল ) ছাড়াও দক্ষিণ 

_আফ্রিকেয় উপনিবেশবাদীরা স্থানীয় জনগণের চলাচলের ওপর কঠোর 
বিধিনিষেধ আরোপের নীতি গ্রহ করেছিল । শস্তা শ্রমের যেখানে 
সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অর্থনীতির সেইসব ক্ষেত্রে শ্রমিকরা যাতে গিয়ে ভিড় 
করে সেই মতলবেই এটা করা হুম । 

৯৯০৭ সালে জার্মান উপনিবেশিক প্রশাসনের সিদ্ধান্ত (“স্থানশয় জনগণের 
নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যক্রম” সম্পর্কিত ) অনুযায়ী স্থানীয় জনগণের প্রতে পদক্ষেপ 
নিয়ন্ত্রণকারী চলাচল ব্যবস্থা নামিবিয়ায় চালু করা হয়। তখন থেকে এই 
ব্যবস্থা প্রসারিত ও শত্ত কর! হয়, যতদিন ন! তা দক্ষিণআফ্রিকার সমতুল 
হয়! আইনে বল! হয় যে, ৮ বছরের উর্ধ্বে“ সমস্ত আফ্রিকেয়কে পরিচয়পত্র 
রাখতে হবে, এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ বা সাদা চামড়ার লোকেরা তা দেখতে 
চাইলে, তাঁদের সেটা দেখাতে হবে । যে কোনো সাদা চামড়ার লোকের তাকে 
গ্রেপ্তার করার ও নিকটবর্তী থানায় চালান দেওয়ার অধিকার আছে । একটি 
নির্দিষ্ট পেল! ত্যাশ করতে হলে একদ্রন আক্রিকেয়কে অবশ্যই ভ্রমণের ছাড়পত্র 
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যোগাড় করতে হবে, এবং তা তার মালিকের লিখিত অনুমোদনের পর ইস্যু 
করা হবে । “পুলিশ এলাকার” সীমানা পার হ'তে গেলে, বা তার মধ্যে 
ঘোরাঘুরি করতে হলে বা রেলের টিকিট কিনতে হ'লে বা নিজের জায়গা ছেড়ে 
অন্যত্র ৪৮ ঘণ্টার বেশি থাকতে হ’লে, বা নিজে যেখানে শ্যায়ীভাবে বসবাস 
করে সেখানে ছাড়া অশ্ কোনো শহরাঞ্চলে ৭২ ঘণ্টার বেশি থাকতে গেলে 
আফ্রিকেয়দের ছাড়পত্রের প্রয়োজন হয় । যদি সেখানে সে জন্মগ্রহণ করে বা 
সেখানে কমপক্ষে ১৫ বছর কাজ করে, তবেই একজন আক্রিকেয়কে স্থায়ী 
বাসস্থান দেওয়া হয় । 

জমি থেকে স্থানীয় অধিবাসীদের উচ্ছেদ ও সংরক্ষিত এলাকা বা 
“বাসস্থানের” মধ্যে তাদের জোর ক'রে বসবাস করানোর ফলে এমন অবস্থা সৃষ্টি 
হয়েছে, যাতে ক'রে সমস্ত আক্রিকেয় শ্রমিককেই “সাদ চামড়ার লোকেদের” 
মালিকানাধীন শির ও কৃষি এলাকায় থাকতে হয়, যতদিন বর্ণবৈষম্যমূলক 
অর্থনীতিতে তাদের প্রয়োজন থাকে ৷ চুক্তিতে কাজ মানেই আফ্রিকেয়দের 
পক্ষে দারিদ্র্য ও বঞ্চনার মধ্যে হর্বিষহভাবে বেচে থাক! । কিন্ত এই ক্রীতদাস 
ব্যবস্থাকে ভাঙা মানেই হোলে] কর্মহীন অবস্থায়, অর্থাৎ বেচে থাকার সম্বলহীন 
অবস্থার ঝুঁকি নেওয়া ৷ যেখানে পরিবারের প্রধান কর্মরত, সেখানে এ 
দেশত্যাগী প্রধানের স্ত্রী-পুত্রদের বসবাস করা নিষিদ্ধ ) স্থানীয় জনসাধারণকে 
ভ্রাম্যমাণ শ্রমশক্তি হিসেবে জিইয়ে রাঁধার এটা আর একট! পদ্ধতি ! এই 
প্রক্রিয়ায় জনসংখ্যার মধ্যে একটি বিপর্যয়কর পরিণতি দাড়িয়েছে 2 ১৯৭৭ 
সালের পুরুষ ও নারীর অনুপাত “পুলিশ এলাকায়” ওভাম্বো শ্রমিকদের 
মধ্যে দাড়িয়েছে ৬২৯) ফার্মে ২০১ এবং রুডারিজ বন্দরে ৪৯০২৯ 1 ” 

রিজার্ভ অঞ্চলে শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন নি এমন 
৬৫ বছরের নিচের সমস্ত কর্মহীন লোককে তাদের পরিচয়পত্র, কাজের ট্রেনিং 
সংক্রান্ত তথ্য ও কোন্‌ কাজ পছন্দ ইত্যাদি জানিয়ে লেবার ব্যুরোতে রেজিস্টি 
করাতে হবে ৷ লেবাব ব্যুরোর অফিসাররা আফ্রিকেয়দের শিক্ষাগত যোগ্যত? 
পরীক্ষা করার ব্যাপারে বিরাট ক্ষমতার অধিকারী । আক্কিকেয় শ্রমিকদের 
নিয়ন্ত্রণের জন্য বিরাট সুযোগ এতে দেওয়া হয়েছে এবং দক্ষিণ আক্রিকেয় 
অধিকৃত অঞ্চলে ষে কোনো! রাজনৈতিক বিরোধিতা দমন করার জন্য ও নিজ 
অধিকারের রক্ষায় শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার প্রচেষ্টা ব্যাহত করবার জন্ম এট! 


৯০৬ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


ব্যবহৃত হয় ৷ নিরাপত্তা পুলিশ ও মালিকরা যাদের “আন্দোলনকারী” ব’লে 
মনে করে, তাদের নামের এক গোপন তালিকা কেন্দ্রীয় লেবার ব্যুরোর কাছে 
আছে । এইসব তালিকায় যেসব আক্কিকেয়দের নাম আছে, নানান অজুহাতে 
তাদের চাকরি দেওয়া হয়না । 

যেসব আক্রিকেয় কাজের চুতিতে অ-বদ্ধ হয়, তারা তাদের মালিক ব! 
কাজের ধরন কোনোটাই নিজের পছন্দ অনুযায়ী করবার আধকারণ নয় । চুক্তির 
মেয়াদ সম্পর্কেও তারা কিছু বলার আধকার নয় । কর্মস্থলে পৌছানোর 
আগে কোথায় এবং কিভাবে কোন্‌ বাক করতে হবে, সে ব্যাপারে বেশিরভাগ 
ক্ষেত্রেই তাদের জান! থাকে না । এ সমস্তই নিয়োগকারশ এজেপ্টদের নিজন্ন 
সিদ্ধান্তে হয় এবং এই এজেন্টরা শ্রমের চাহিদা! ও অরসিকের দৈহিক ক্ষমতা 
বিচার করে সবকিছু স্থির করে । 

স্থানীয় নামিবীয় শ্রমিকদের অনেক কটা ভাগে ভাগ কর! যায়, তাদের 
অবস্থাসনিত কারণে একে অন্যের চেয়ে বিশেষভাবে ভিন্ন রকমের । রিজার্ভ 
অঞ্চল ছাড়া স্থায়ীভাবে বসবাস করার অনুমতি প্রাপ্ত স্বপ্পসংখ্যক আফ্রিকেয় 
শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত হয়েছে উচ্চন্তর । যতদিন তার! ও তাদের মালিকরা 
রাজী থাকবে, ততদিন তার! চাকরিতে থাকতে পারবে ৷ এর ফলে তারা 
কিছু পেশাগত দক্ষতা ও কারিগরি অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম হয়, যার ফলে 
কালক্রমে তারা একটু ভালো চাকরি পেতে পারে । শ্রমিকদের দ্বিতীয় ও 
সবচেয়ে হাস্যকর গোঁহীকে.সংরক্ষিত অঞ্চল থেকে নেওয়া হয় । একটি শিল্প- 
কেন্দ্রে আড়াই বছর থাকার পর তাদের আবার সংরক্ষিত অঞ্চলে পাঠানো 
হয়। সেখানে “পুলিশ এলাকায়” কাজের জন্য. তাদের আবার ডাকা হতে 
পারে । কিন্ত সাধারণত নতুন ও অপরিচিত পেশায় তাঁদের পাঠানো হয় । 
সেখানে তারা উৎপাদন নতুন ক'রে উৎপাদনের কাজ শিখতে থাকে । 
কয়েদদের নিয়ে তৃতীয় গোষ্ঠী গঠিত, তাদের জেল কর্তৃপক্ষের দ্বার! ব্যক্তিগত 
মালিকানধান ও রাষ্ট্রীয় সংস্থায় ভাড়া করা হয় এবং কোর্ট তাদের মজুরি 
নির্ধারণ করে । 

উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বর্ণগত পার্থক্য তাঁক্ষভাবে অনুভূত হয়, এবং এটা 
আইননিদ্ধ “বর্ণের বিধিনিষেধের” আকারে করা হয়। বর্ণবৈষম্যবাদশী 
আইনানুসারে সাদ! চামড়ার লোকদের জন্য রাঁক্ষত দক্ষ বা আধা-দক্ষ কিছু 
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কিছু কাজ আফ্রিকেযদের করতে দেওয়া হয় না । ' এমনকি ৯৯৭৫ সালে 
প্রকাশিত দক্ষিণ আফ্রিকেয় শ্রম দগ্তরের সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী 
( পরবর্তীকাদের কোনো পরিসংখ্যান আর পাওয়া! যায় নি) ২৯৬৪ জন সাদা 
চামড়ার লোক ও মাত্র ৯৬ জন অন্যান্য লোক সারা নামিবীয়ায় প্রশাসন ও 
পারচালন ও শাসন বিভাগের পদে রয়েছেন । ইপ্জিনীয়ার শ্রমিকসর্দার, 
ইঞ্জিনের ড্রাইভার ইত্যাদি পদগুলি পুরোপুরি সাদা চামড়ার লোকদের জন্য 
সংরক্ষিত । রাই্রীয় প্রতিষ্ঠান, রেল ও বন্দরেও বর্ণব্ষম্য রয়েছে ৷ 

শিক্ষায় পৃথকীকরণ থেকেই শ্রমের বাজারে আংশিক পৃথকশীকরণ এসেছে, 
যার ফলে চাকরির জন্য দরখাস্ত করার ক্ষেত্রেও আফ্রিকেয়দের অমুবিধাজনক 
অবস্থার মধ্যে পড়তে হয় ৷ সমস্ত বাস্তব প্রয়োজনেও শিক্ষা স্থানপয় নামিবীয়- 
দের নাগালের বাইরে ৷ হিসেব করে দেখা গেছে যে, স্থানীয় সাবালকদের 
মধ্যে ৯ শতাংশের বেশি লোকের মাধ্যমিক শিক্ষণ নেই, এবং দুই- তৃতীয়াংশের 
কোনো! শিক্ষাই নেই। সাম্প্রতিককালে শিক্ষায় নিম্ক্ত এক-তৃতীয়াংশের বেশি 
স্থানীয় জনগণের শিক্ষাদানে নিযুক্ত হয় নি, যার অর্থ নামিবিয়ার মোট 
জনসংখ্যার ৯০% ৷ সামান্ত কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আফ্রিকা উত্তত নামিবায়রা 
পেশাগত ট্রেনিং বা উচ্চশিক্ষার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় যেতে পারে না ৷ 

মজুরির বেলাতেও আক্রিকেয়দের প্রতি একই ধরনের বৈষম্যমূলক জাচরণ 
করা হয়। খনিতে সাদা চামড়ার লোকেদের মজুরির মাত্র ৫ থেকে ৬ শতাংশ 
আফ্রিকেয় শ্রমিকদের দেওয়া হয় । নাশিবিয়ায় সাদা চামড়ার লোকেদের 
বছরে মাথাপিছু আয় ৩০০০ র্যাণ্ড এবং আফ্রিকেয়দের ক্ষেত্রে তা মাত্র ১২৫ 
র্যাণ্ড ; অর্থাৎ ২৪ : ৯ অনুপাত ৷ একজন শ্রমিক ও তার পরিবারে ন্যুনতম 
প্রয়োজন মেটাবার পক্ষেও এটা খুবই কম । এমনকি দক্ষিণ-আকফ্রিকেয় কর্তৃ- 
পক্ষের মতানুষায়শ একটি আফ্রিকেয় পরিবারের বেচে থাকার মজুরি ১৯৭৩ 
সালে উইগুহকে মাসে ৬০ র্যাণ্ড ( অন্য একটি সুত্রের মতে সংখ্যাটি আরও বেশি 
৮৯ ব্যাশ) | রেল ও বন্দরে যেখানে আপেক্ষিকভাবে বেশি মজুরি 
দেওয়া হয়-_সেখানে কর্মরত আক্কিকেয়রা মাসে ৪৮ র্যাণ্ড পান । বর্ণবৈষম্য- 
বাদী কর্তৃপক্ষের নীতি হোলো আক্রিকেয়দের অনাহারে রাখা ৷ 

নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য সংগ্রামে আইনগত পথ ব্যবহারের সুযোগ 
থেকে আফ্রিকেয়দের বঞ্চিত করে, তাদের চাকরির ও মজুরির ব্যাপারে পৃথক 


১০৮ , শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৯৯৮০ 


করুণ করা হয়। মালিকদের নিকট কোনো দাবি পেশ করা বা যৌথ দর কষা- 
কষি করার কোনো অধিকার ভাদের নেই । আকফ্রিকেয় শ্রমিকদের ধর্মঘট 
বেআইনী এবং ধর্মঘটে তার! যোগ দিলে কঠোর শান্তি পেতে হয়। 
স্থানীয় নামিবীয়রা অসন্তোষ প্রকাশ করলে বা কোনো ব্যাপারে প্রতিবাদ 
করার চেষ্টা করলে তাকে কঠোরভাবে দমন করা হয় এবং যারা তা করে 
তাদের জরিমানা, জেল, মারধোর, এমনকি মেরে ফেল! হয় । 

বর্ণবৈষম্যবাদশ উপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের পাশবিক অত্যাচার ও সন্ত্রাস 
সত্বেও নামিবিয়ার শ্রমজীবী মানুষ এই অবমাননাকর অবস্থা ও বর্ণগত 
নিপসড়নের বিরুদ্ধে এবং উন্নত জশবনযাত্রার ও কাজের অবস্থার জন্য ও উচ্চ 
হারে মজুরির জন্ম বারবার সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন । নামিবিয়ার জাতীয় 
মুক্তি আন্দোলন প্রথম থেকেই আঁক্রকেয় শ্রমিকদের আশা আকাক্রার সঙ্গে 
মুক্ত থেকেছে ৷ সোয়াপোর উত্তবে এটা প্রতিফলিত হয়েছে । এর পূর্বদুরী 
হোলো ওভাম্বোর জনগণের সংগঠন, যে অঞ্চল থেকে বেশিরভাগ শ্রমিকর! 
কাজের জন্ত আসে এবং তারাই নামিবীস্র শ্রমদ্ীবী জনগণের সবচেয়ে 
নিপশড়িত অংশ । নামিবিয়ার সবচেয়ে বড় উপজাতি থেকে উত্তহত হলেও 
সোয়াপে! পরবর্তীকালে গোষ্ঠীগত সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠে এবং সমস্ত 
নামিবিয়ের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অগ্রগামী শক্তি হয়ে ওঠে । দেশের সমস্ত 
জাতি ও উপজাতির লোকের! এর মধ্যে রয়েছে । সোয়াপো একটি ‘উপজাতি’ 
আন্দোলন এবং তার উদ্দেশ্য ওভাগ্ে! নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, দক্ষিপ-আকফ্ফ্রিকের় 
কর্তৃপক্ষের এই প্রচার সত্বেও আমাদের সংগঠনের ইতিহাসে দেখা যায় যে. 
কোনো গোষ্ঠী নয়, শ্রমিক হিসেবে সমস্ত নাগরিককে মে জড়ো করেছে । 
সোয়াপোর সবচেয়ে দৃঢ় ও জঙ্গী সমর্থক হোলো! চুজিবদ্ধ শ্রমিকেরা । 
নামিবিয়ায় অন্তান্য রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর সঙ্গে এটাই সম্ভবত সবচেয়ে 
বড় পার্থক্য । বেশিদিন আগে নয়, জাতীয় মুক্তির জন্য ব্যাপকতর সংগ্রামের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং সোয়াপোর লক্ষ্য ও আদর্শের অনুসারী একটি ট্রেড 
ইউনিয়ন সংগঠনের প্রয়োজনের ধারণা নামিবীক্স শ্রামকদের জাতীয় ইউনিয়ন 
প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল । 

বছ বছর ধরে আফ্রিকেয় শ্রমজশ বী মানুষের ধর্মঘট দেশজুড়ে ফেটে পড়েছে। 
৯৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে পৃথকশকরণ ও বর্বর শোষণের ফলে হতাশায় 


ক্রীতদাস নয় ১০৯ 


ঠেলে দেওয়া চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের! ধর্মঘট সংগ্রাম করেন, যা শীঘ্রই সাধারণ 
ধর্মঘটে পরিণত হয়। আমাদের সমাজের প্রকট ছন্দ ও সংঘাত এতে প্রকাশ 
হয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকেয় বর্ণবৈষম্যবাদশদের দ্বারা দেশটা বেজাইনপভাবে 
দখল রাখার বিরুদ্ধে নামিবীয় জনগণের সংগ্রামের দৃঢ়তাও প্রদর্শিত 
হয়। 

এই ধর্মঘটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হোলো-_ শুধুমাত্র এর সম্ভাবনা 
নয়--চুক্তিবদ্ধ ঘৃণিত শ্রমব্যবস্থা অবসানের জন্য ধর্মঘটীদের দাবির রাজনৈতিক 
চরিত্র_ এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং নামিবিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় “সংখ্যা- 
লঘু শ্বেতকায়দের” রাজনৈতিক সংগঠন ও সমগ্র সমাজ।কাঠামোর এটা ভিত্তি । 
এই প্রথম ্রমজীবশ মানুষের চুক্তিবদ্ধ শ্রম-ব্যবস্থার অবসানের জন) সচেতন- 
ভাবে দাব জানালো এবং যেখানে তারা কাজ করে সেখানেই পরিবারবর্ 
নিয়ে এক সাথে থাকার অধিকারও দাবি করল । 

আফ্রিকেয় শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনা, তাদের চিন্তাধারার 
পরিবর্তন এবং বর্ণবৈষম্যমূলক পার্থক্য ও আাপার্থাইডের রাজত্বে নির্মম 
শোষণের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এর দ্বারা পরীক্ষিত হোলো । 
১৯৭১-৭২ সালের সাধারণ ধর্মঘটে শুধুমাত্র নামিবিয়ায় নয়, পরস্ত সমগ্র দাঁক্ষণ- 
আক্রিকায় শ্রমিকশ্রেণর আন্দোলনের বিকাশের গুপগতভাবে এক নতুন স্তর 
দেখা গেল । 

প্রতিহিংসা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে ধর্মঘট দমনে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হোলো এবং 
কিছু সুবিধা দিতে বাধ্য হোলো! । অবশ্য নামিবিয়ীয় শ্রমসম্পর্কের ক্ষেত্রে 
ক্রীতদাদ চাঁরত্রের এতে কোনে! পরিবর্তন হোলে! ন! ৷ এবং আডফ্রিকেয়রা 
তাদের সংগ্রাম চালিয়ে গেল । সুতরাং ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে 
ও ৯৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসে ইউরেনিয়াম, তামা ও টিনের খনিতে 
নতুন কণ্র ধর্মঘট ফেটে পড়ল । 

আফ্রিকেয় শ্রমিকদের এক ও স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নয় গঠনের সম্ভাবনা 
দেখে বর্ণবৈষম্যবাদী উপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ ভয় পেলে! । এই ধরনের ইউ- 
নিয়ন গঠিত হলে তারা তাদের সদস্যদের স্বার্থে প্রকৃতই সংগ্রাম করে, এই তথ্য 
সাধারণ ধর্মঘটের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হবে, যার মধ্যে দিয়ে ধর্মঘট 
পরিচালনার জন্য কতকগুলে" প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 


৯১০ শান্তি স্বাধীনত! সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


সেই কারণেই নামিবয় শ্রমিকদের জাভখয় ইউনিয়নকে প্রচণ্ডভাবে নির্যাতন 
করা হয় । বর্ণবৈষম্যবাদধ কর্তৃপক্ষ ও মালিকরা, ‘আন্দোলনকারীদের’ 


(বিশেষত খনি শিল্পে ) দমন 'করার জন্য যাদের নিজস্ব প্রুলিশবাহিনশ 
রয়েছে তার সন্ত্রাস, পাশবিক অত্যাচার ও হত্যার পথ নেয় ৷ শুধুমাত্র 


৯৯৭২ সালেই ইউনিয়যনর নামকরা! ২০০ জনেরও বেশ সদস্যকে গ্রেপ্তার কর! 
হয় এবং তাদের অনেকেই এখনও জেলে রয়েছেন । আরও শতাধিক মানুষকে 
নিশ্চিহ্ত করা হয়েছে । ১৯৭৯ সালের ১১ই নভেন্র, ওকাহাঞ্জায় শ্রমিকদের 
এলাকায় এন. ইউ. এন. ড্ু-র একটি সেমিনার দক্ষিণ-আক্রকেয় পুলিশ 
ভেঙে দেয়। আমাদের তিনজন কমরেডকে আহত ক'রে পুলিশ গুলি 
চালায় । পরে তাদের একজন হাসপাতালে মার! যান । 

'». মামিবিয়ার জনগণের একমাত্র ন্যায্য প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্ববাসী কর্তৃক 
স্বীকৃত সোয়াপোর আসন্ন বিজয় আমাদের দেশের শ্রমজবী'জনগণের জন্যে 
যে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উম্মুক্ত করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই । জয় 
নিঃসন্দেহে অতি নিকটে । রাজনৈতিক ও -সামারক ক্ষেত্রে আমাদের 

ংগঠনের নতুন নতুন সাফল্যে ও দক্ষিণ-আফ্্রিকেয় আক্রমপকারগদের অবস্থার 
ক্রমাবনতিতে এটা দেখা যাবে ৷ নামিবাঁয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস তাদের 
আরও ভালে! কাজের ও জশবনযাত্রীর অবস্থ' মানবিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক 
অধিকারের জন্য আক্্িকেক় শ্রামকদের সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য । দা্থ 
দিন ধরে নির্যাতিত আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য শ্রমিকশ্রেণীকেই 
মূল ভূমিকা পালন করতে হবে । 


নাওন £ আত্মগ্নচারহীন্ রুটিন 


ভাদিভোলদ রিবাকভ 
ডাবলিউ এম আঁর-এর কর্মী-সদঘ্য 


যেহেতু লাওসে গণ বিপ্লবের অগ্রগতি ঘটছে এবং সে দেশের বিপ্লবীদের 
কাছে এটা সবপময়েই আনন্দ ও উৎসাহের ব্যাপার_-সেই কারণে এই রুটিন 
শবটিতে কেউ আপত্তি করতে পারেন । এই ধারণাটা ভুল নয়। কিন্ত 
এটাও সত্যি ষে, বিপ্লব যখনি তার চুডান্ত পর্যায়ে পৌছেছে, ক্ষমতা! অর্জিত 
হয়েছে_-তখনি একটা সময় আসে পেছনের দিকে তাকাবার । নিজেদের 
শক্তি ও সম্ভাবনাকে বিচার-বিবেচন! করার, পরিকল্পনাগুলোকে নতুন করে 
সাজিয়ে নেওয়ার এবং বিজয়ের শিথিল অলসতার আবহাওয়ায় ভুলত্রান্তি- 
গুলে! শুধরে নেওয়ার ৷ আর সঠিকভাবে বলতে গেলে এটা! বিপ্লবের নিত্য- 
নৈমিত্তিক কাজ । 

অবশ্ত শিরোনামটির আর একটি প্রাসঙ্গকতা আছে। পত্রিকার এই সংখ্যা 
ছাপা হয়ে যাওয়ার পর লাওম তার বিপ্রবের লোকায়ত্ত প্রজাতন্ত্র ঘোষণার 
পঞ্চম বার্ষিকী পালন করবে । এর অর্থ হলো লাওস সমুন্নত মন্তকে তার 
সাফল্যের বিচার-বিঙ্লেষণ করবে । আমি এমন একটা সময়ে লীওসে গিয়ে- 
ছিলাম যখন দেশটি তার দৈনন্দিন কাজের মধ্যে ডুবে ছিল । তাই আমার এই 
বিবরণ প্রাকৃ-বাধিকীর সময়ের, সেদেশের মানুষের দৈনন্দিন কর্মের ৷ 

পাঁচটি বছর কি একটা জাতির জবনে দশর্ঘ সময় ? লাওসের পক্ষে এট 
অসাধারণ বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক, কারণ এই বছরগুলোর মধ্যে দিয়েই লাওস তার 
সমাজতন্ত্র গঠনের পথে এগিয়ে গিয়েছে । মুক্তিযুদ্ধের সেই ঝড়ের দিনগুলোর 
মধ্যেই গণবিপ্লবী পার্টি সমাজতন্ত্র গঠনের রূপরেখা রচনা করেছিল । 
মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল নতি ও জাতির বিকাশধারার সারাত্মক 
বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ১৯৭২ সালে (বিজয়ের তিন বছর আগেই ) পার্টির 
ত্রিতীয় কংগ্রেস তার রাজনৈতিক কর্মসূচীতে এই কথাগুলো লিপিব 


১৯২ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতঙ্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


করেছিল £ “ধনতাস্ত্রিক বিকাশের পথ এড়িয়ে সরাসরি সমাজতন্ত্রে পৌঁছনোর 
মতো সমস্ত অবস্থা সৃষ্টি কর” ৷ 

পার্টি যেরকম ভেবেছিল তার আগেই সাফল্য অর্জিত হয় । ১৯৭৫ সালে 
ইন্দৌচশনের পারিস্থিতি সাফল্যের অনুকূল হয়ে ওঠে । সাফল্যের ফলে সময় 
আসে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার । এই সাফল্য জাতাঁয় গণতান্ত্রিক 
বিপ্লব সমাধা করার সুচনা করে । অবশ্য লাওস শুন্য হাতে কাজ শুরু 
করেনি । জারের রাশিয়ার অনগ্রসর অঞ্চলগুলো মঙ্গোলপয় গণপ্রঙ্গীতন্ত্র,এবং 
বিশেষ করে ভিয়েতনামের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর থেকে এই দেশটি ব্যাপক 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। কিন্ত সামাজিক ও বস্তুগত কাঠামোর ক্ষেত্রে 
সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার জন্যে তাঁকে একেবারে গোড়ী! থেকেই কাজ শুরু করতে 
হয় । 
উত্তরণকাল 

পি আর পি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির 
সভাপতি মা, খাইখাসিন থোঁন বললেন, “কিছু সংখ্যার সাহায্যে আপনার 
পাঠকদের লাওসের বর্তমান আর্থনতিক অবস্থা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা 
দেওয়া যেতে পারে । আমাদের শিল্পক্ষেত্রের বার্ষিক উৎপাদন ১১০০০ 
মিলিয়ন কিপের মতো এবং কৃষি থেকে মোটামুটি ৯০,০০০ মিলিয়ন মূল্যের 
পণ্য উৎপাদিত হয় ।” 

এই ৯২১০ অনুপাত থেকেই অবস্থাটা বুঝতে পার! যায় । তাছাড়া, কৃষি 
অর্থনীতির একটা বিরাট অংশ এখনও কোনে রকমে জীবনধারণের পর্যায়ে 
আছে। শিল্পোৎপাদনের অনেকটাও এখনও সেকেলে বা আধা-সেকেলে 
কলকারখানায় উৎপাদিত হয় । 

রাষ্্রসংঘের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে লাওসের স্থান ২৫টি অত্যন্ত অনগ্রসর 
জাতির মধ্যে ৷ মা বললেন, এমনকি এখনও মাথাপিছু জাতীয় আয় ৪6 থেকে 
৫০ ডলারের বেশি নয় ( যদিও এটা অত্যন্ত স্থল হিসেব, কারণ কোনো রকমে 
জাবনধারণের মতো অর্থনশতিতে আয়ের হিসেব কন! কঠিন ) ৷ 

এখনও প্রকৃত অর্থে শিল্প গড়ে উঠেছে তা বল] যায় ন! ৷ বিপ্লবের ঠিক 
আগে দেশে প্রায় ৭৬০টি কারখান! হিল (এগুলো! ছিল প্রধানত হান্ধ! ও 


আত্মপ্রচারহণন কর্মধারা। ৯৯৩ 


খাছ্যশিল্প ), গড়ে ২০ জন শ্রমিক প্রতিটি কারখানায় কাজ করত । যেগুলে। 
বিদেশ মূলধনের ছারা পরিচালিত হত অথবা যেগুলোর মালিকরা! অন্যত্র 
চলে গিয়েছে এবং প্রধান প্রধান সেবামূলক সংস্থা (যানবাহন, বিদ্ধ্যৎ সরবরাহ 
ইত্যাদি ) নিয়েই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বনিয়াদ গড়ে উঠেছে । কতকগুলো! 
শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে । কারণ এগুলোর 
‘প্রাথমিক সাজসবঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ বাইরে থেকে আমদানী করতে হত । নতুন 
নতুন প্রকল্প এখন গড়ে তুলতে হ’বে। 
কয়েকটি প্রাথমিক কাজে হাত দেওয়া হয়েছে । বহু নতুন প্রতিষ্ঠান 
তৈরি তয়েছে পিআর পি কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী । এই সব 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে একটি দন্তার কাঁরখান1, একটি তামাক কারখানা, 
ডিটারজেন্ট ও সাবান তৈরির কারখান! ও অটো মেরামত কারখানা এবং 
সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে গবাদি পশুর খাদ্য ও ভ্যাকসিন তৈরির কারখান! । 
নাম গোঁম জলবিদ্যুৎ স্টেশনের ত্রিতীয় অংশ চালু হয়েছে; এর ফলে ৯৯৭৯ 
সালে বিছ্বাতের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে গত বছরের চাইতে ৯৬০ শতাংশ । 
বাড়ি তৈরির মীলমশলা, সিমেন্ট, কাঠের কাজও ইট তৈরির কারখানা 
নিকট ভাঁবস্যতে গড়ে তুলতে হবে | 
 বাই্রীয়ত ক্ষেত্রের অধশনে রয়েছে ৫০০টি প্রতিষ্ঠান । তাছাড়া, আরও 
রয়েছে ৩০০টি রাষ্ট্র ও পুঁজিপতিদের মিশ্র প্রতিষ্ঠান এবং ৪০০টি ব্যক্তিগত 
মালিকানার প্রতিষ্ঠান । এগুলো অবশ্য মোটামুটি হিসেব ৷. ব্যক্তিগত 
উদ্যোগের ব্যবসা বাণিজ্য অনুমোদন কর! হয়েছে, যদি সেগুলে! সরকার- 
নির্ধারিত জাতীয় লক্ষ্য ৪ কর্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্থপূর্ণ হয় । বর্তমান উত্তরণ- 
কালের একটা! লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ( বিল্পবোত্তর, রুশ দেশে যেমনটি দেখা 
শিয়েছিল ) হলো! এখানে পাঁচ রকম সামাজিক-আর্থনপতিক কাঠামো 
বিদ্যমান । এর মধ্যে তিনটির কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি (শিল্প ও 
কৃষিতে বাস্ত্রীয় ক্ষেত্র, মিশ্র রাই ীয় ধনতান্ত্রিক ক্ষেত্র ও ব্যক্তিগত মালিকানা- 
ধান ধনতান্ত্রিক ক্ষেত্র) ৷ তাছাড়া রয়েছে সমবায় ক্ষেত্র, কৃষক ও হস্তশিল্পপরা 
ক্রমশই বেশি বেশি করে এতে যোগ দিচ্ছে এবং বাকি জনসংখ্যার ব্যক্তিগত 


অর্থনীতি (ক্ষুদ্র পপ্যোৎপাদন ও জণবনধারণ করার মতো ব্যবস্থা )। Es 


সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কর্মসূচী রচনা করতে গিয়ে পি আর পি বে 
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কমিটি তার চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে (১৯৭৭) একই সঙ্গে তিনটি বিপ্লব সমাধা 
করার সংকল্প ঘোষণা করে৷ এই বিপ্লবের ক্ষেত্রগুলো হলো! £ উৎপাদন 
সম্পর্ক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এবং ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতি । এই প্রস্তাবে বল! 
হয়, “মুখ্য ভূমিকা হবে বৈজ্ঞানিক ও €যুক্তিবিষ্ঠার বিপ্লবের যদিও সাংস্কৃতিক 
ও ভাবাদর্শগত বিপ্লব অন্যদের চাইতে এক ধাপ এগিয়ে থাকে 1” এখানে 
প্রধান ভূমিকা বিজ্ঞান ও প্রয়াজাবষ্ঠার উপর অর্পণ কর] হয়েছে ; কারণ তার! 
ক্ষুদ্র পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বৃহৎ উৎপাদন মৃলক ব্যবস্থায় যাওয়া সম্ভব করে 
তোলে ৷ লাওসের নেতারা এটাকে সঠিকভাবেই সমাজতন্ত্রের দিকে সাফল্যের 
সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার পূর্বাবস্থা ও গ্যারাপ্টি বলে মনে করেন । 

৯৯৭৯-১৯৮০-র তৃতীয় বার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এ কর্মসুচী রূপায়ণের 
প্রথম অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয় ঘটে । মা ষাঁকিছু বলেছিলেন তার সবটাই 
সম্পন্ন হয়েছিলে এই সময়ে । তিনি সিদ্ধান্ত টেনে বলেন, “আমর! নতুন 
ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে পেরেছি ও তাকে সংহত করেছি ।” কিছু ভুল ত্রুটি 
অবশ্যই এর মধ্যে ছিল ! আর নতুন যে সব সমস্যা দেখা দিচ্ছিল সেগুলোর 
দিকেও নজর দিতে হয় । পি আর পি কেন্দ্রশর কমিটির সম পুর্ণাঙ্গ অধি- 
বেশনে ( ১৯৭৯, ডিসেম্বর ) বিষয়টি উল্লেখ করা হয় । 

মা বলেন, “প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ( ১৯৮১-১৯৮৫ ) প্রধান প্রধান 
লক্ষ্য ছিল নতুন ব্যবস্থাটিকে শক্তিশালী করা, দৃঢ়তার সঙ্গে সামাজিক 
আর্থনশতিক পরিবর্তনের কাজ চালিয়ে ষাওয়! এবং সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা । 
এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল আমাদের জনগণের সামনে জাতির রাজনৈতিক 
ভবিষ্যতের একটি সুস্পষ্ট চিত্র উপস্থিত কর! এবং তাদের আন্তরিক সমর্থন 
অর্জন-কর! ৷ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে আমরা আর্থনশতিক পরিস্থিতিকে 
স্থিতিশীল করতে সক্ষম হব এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানেরও 
শ্ৰীবৃদ্ধি ঘটবে । এর ফলে বহুসংখ্যক বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ শ্রমিককে প্রাশক্ষিত 
করে তোল! যাবে৷ আমাদের নিজস্ব সম্পদের উপর নির্ভরশীল হওয়ার 
মনোভাব বৃদ্ধি পাবে এবং ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলোর সঙ্গে, বিশেষ করে সৌভি- 
যেত ইউনিয়নের সঙ্গে, আরও সহযোগিতা বাড়িয়ে তোলার সম্ভাবন! সুনিশ্চিত 
হবে । 

“আমরা এখনও পারিকল্পনার লক্ষ্যগুলোকে নির্দ করে তুলছি।' কিন্ত 


আত্মপ্রচারহ শন কর্মধারা ১১৫ 


পরিকল্পনার সামগ্রিক কেশিকটা পরিষ্কার । এগুলো হলে! রাষ্ট্রীয় ও সমবায় 
ক্ষেত্রের বিকাশকে অগ্রাধিকার দেওয়া ও সমস্ত রকমে কৃষির দিকে মনোযোগ 
দেওয়া! | এর ফলে ১৯৮৫ সালের মধ্যে আমরণ চালে স্বয়ংস্তর হতে পারব ।১ 
এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আমাদের নতুন এলাকায় সেচ প্রসারিত করতে হবে, 
সেচ ব্যবস্থা ও রাস্তাঘাট তৈরি ও সেগুলোকে উন্নত করে তুলতে হবে, 
বিদ্যুতের প্রসার ঘটাতে হবে, যন্ত্রপাতি মেরামতের সুযোগসুবিধা সৃষ্টি এবং 
কৃষির যন্ত্রপাতি উৎপাদন করতে হবে । তাছাড়া! কাঠ ও খনিজ দ্রব্যের মতে! 
প্রাকৃতিক সম্পদকে সুষ্ঠভাবে কাঁজে লাগাবার জন্যে এ পরিকল্পনায় আহ্বান 
জানানো হয়েছে৷ অঙ্থান্ত লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক ভূভাত্বিক সমশঙ্ষা, 
পাবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ এবং কারিগরি কর্মীদের প্রশিক্ষণ দান । আর্থনীতিক 
বিকাশকে দেশের প্রতিরক্ষাকে জোরদার করার সঙ্গে যুক্ত করাও অত্যন্ত 
ওরুত্বপূর্ণ । এই সমস্ত ক্ষেত্রে সি এম ই এ-র কাঠামোর মধ্যে সহযোগিতার 
উপর আমরা নির্ভর করি । লাঁওস সি এম ই এ-র অনুমোদিত দর্শক 1” 


কষ্টার্জিত যাত্রা 


লাল মাটির রাস্তা এক প্রশস্ত চোঁকোণ জায়গায় পিয়ে হঠাৎ শেষ 
হয়েছে । তার ধারেই নদখর খাড়া তর ! এখানেই রয়েছে প্রশাসনের 
বড়ো বড়ো বাড়ি । আমরা ভেম়ুং খাম রাষ্ট্রীয় খামার দেখতে গিয়েছিলাম ৷ 
এটার কথ! কেন্দ্রীয় কমিটির সপ্তম বর্ধিত অধিবেশনে উল্লেখ করা হয়েছে ! 
এট! প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত । একটু অপেক্ষা করার 
পরই ডাইরেক্টর-এর সঙ্গে দেখা হলো । এই শক্ত-সমর্থ মানুষটির পরনে 
সৈনিক পোশাক ৷ এর নাম হলো চুয়াং সিভিলে ৷ ৪৮ বংসর বয়স্ক এই 
মানুষটি ৩৫ বছর ধরে বিপ্লবের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন । 

তার জশবন কাহিনী লাওসের অন্যান্য বিপ্লবীদের মতোই । ১৯৫৪ 
সালের আগে পর্যন্ত লাওসের মুক্তিযুদ্ধ ছিল ফরাঁসশ উপনিবেশবাদশীদের 
বিরুদ্ধে । ভিয়েতনাম ও কাম্পুচিয়ার সহযোদ্ধাদের সঙ্গে কাধে কাধ মিলিয়ে 
তিনি এই যুদ্ধ করেছেন । কখনও তদের এলাকাতেও লড়াই চালাতে হয়েছে। 
এর পর লড়াই চলেছে মাকিন আক্রমণকারণ ও তাদের সাইগন ও স্থান*য় 
দালালদের বিরুদ্ধে ৷ এই লড়াইয়ের মধ্যে সংক্ষিত সময়ের জন্যে কোয়ানিশন 


১৯৬ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


সরকারও গঠিত হয় । কখনও এর! গ্রেপ্তার হয়েছেন, জেল খেটেছেন, আত্ম- 
গোপন করেছেন, আবার শুরু করেছেন সশস্ত্র সংগ্রাম । বোলোভেন উপত্যকায় 
তিনি তীত্র লড়াই লড়েছেন । এই লড়াইয়ে মার্কিন বাহিনশ এবং সায়গন 
শাসক থিউ দক্ষিণের দেশপ্রেমিক বাহিনীকে তাদের উত্তরের ঘশটি থেকে 
বিচ্ছিন্ন করে ফেলার চেষ্টা করেছিল । ১৯৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বিপ্লব 
সফল হওয়ার পর তিনি আগেকার রাজত্বের প্রবীণ অফিসারদের রাজনৈতিক 
শিক্ষার দায়িত্ভার পান । ৯৯৭৯ সালে তাকে ভেয়ুং খাম-এ স্থানান্তরিত 
করা হয় । তিনি হেসে বললেন £ “অন্ত একটা যুদ্ধে যোগ দেওয়ার . জন্বে 
আমি সৈনাবাহিনী ছেভেছি । এবার মুদ্ধটা কৃষিক্ষেত্রে ।” ভেয়ুং খাম 
খামারের কাহিনী খুবই আকর্ষণীয় । এটাও অতি সম্প্রতিকালের মুক্তি 
যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত। সঠিকভাবে বলতে গেলে মাত্র গতবছরেই এটা 
রাষ্ট্রীয় খামার হয়েছে ( চুয়াং এখানে আসার পর)। লোকায়ত্ত শাসনের 
গোড়ার দিকে এট; ছিল পুরনো আমলের পুলিসদের নতুন করে শিক্ষ! 
দেওয়াব কেন্দ্র (কর্পোরাল থেকে ক্যাপ্টেন পর্যন্ত) । নতুন ব্যবস্থাকে 
যার! মেনে নেয় তারাই ছোট ছোট শ্রমিক গোষ্ঠ গড়ে তোলে এবং এই ভাবেই 
নতুন শিক্ষা। দান কেন্দ্র' হয়ে ওঠে উৎপাদনক্ষেত্র । এখানে সব থেকে বেশি 
কর্মীর সংখ্যঃছিল এক সময়ে ১২০০ 1 কিন্ত তার অধিকাংশই কারখানা ও 
নির্মাণ প্রকল্পে কাজ করতে চলে যায় । ৫০০ মানুষ ( এর মধ্যে এদের পরি- 
বারদের কথ! ধরা হচ্ছে না) থেকে যায় জমি চাষ করবার জন্মে । এই সময়ে 


সিদ্ধান্ত করা হয় যে নতুন গড়ে-ওঠা একটি মিশ্র পশুথাঘ্যের কারখানার জন্যে 
কাচামাল উৎপাদনের রাষ্ট্রীয় খামার হবে এটি | 


পি আর পি কেন্দ্রীয় কমিটির সপ্তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন থেকে সিদ্ধান্ত 
করা হয় যে, ভেচুং খাম কৃষিক্ষেত্রটিকে আদর্শ সমাজতান্ত্রিক খামারে 
রূপান্তরিত করা হবে এবং অন্যান্য প্রদেশের কৃষি বিজ্ঞানী ও দক্ষ শ্রমিত 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোল! হবে । এর অর্থ হলো রাষ্ট্রকে মুনাফ" 
যোগান দেওয়া ছাড়াও এখানে খামারের কর্ষদ্র জন্যে খাছ তৈরি হতে 
পারবে এবং তাদের স্বাস্থা, শিক্ষা ও অন্যান্য সুষোগ-সুবিধার ব্যবস্থাও এখান 
থেকে হবে । একটি প্রাথমিক বিগ্ভালয় ও দিনের বেলা শিশুদের যতু নেওয়ার 
একটি কেন্দ্র ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে এবং মাধ্যমিক স্কুলও খোল! হবে । 


আত্মগ্রচারহশন কর্মধারা ঃ ১১৭ 


তাছাড়া এই খামারের রয়েছে একটি হাসপাতাল, চিকিংসা-সহায়ক কেন্দ্র ও 
দেশীয় ওয়ুধপত্রের ফার্মাসি । 

কিন্ত প্রথম পদক্ষেপগুলে] সহজ ছিল ন! । খামারের ৬ হাজার হেক্টর 
জমির মধ্যে চাষযোগ্য হলে! ৩ হাজার হেক্টর । কিন্ত এর সামান্য অংশেই 
আবাদ করা হয় । তিন বছরের মধ্যে আবাদী জমির পরিমাণ ২ হাজার 
হেক্টর বৃদ্ধি পাবে । যন্ত্রপাতি ছাড়া খালি হাতে পতিত জমি উদ্ধার 
করা যায় না। আর ষন্ত্রপা্িরও অভাব রয়েছে । বর্তমানে খামারে 
- চারটি নতুন ডিটি-৭৫ সোভিয়েত ট্রাক্টর ও কয়েকটি পুরনো ফরাসশ ট্রাক্টর 
রয়েছে । এগুলে! দিয়েই কোনে! রকমে কাছ চালানো হচ্ছে । এখানকার 


প্রধান বিষয় হলে! সেচ, কারণ বছরের পর বছর এই জেলাটি খরার কবলে 
থাকে । 


ছুয়াং সিডভিলে আমাকে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে জলের মধ্যে থেকে 
বেরিয়ে আসা বড়ো বড়ে! পাইপ লাইন ও তার কাছে তিনটি বিদ্যুৎ চালিত 
পাম্প আমাকে দেখালেন । এগুলো তথন চালু ছিল। জল প্রচণ্ড শব্দে 
পাইপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছিল । কিন্তু তখনকার মতো সেই জল 
কোনো সেচের খাল ৰ! বাধে যাচ্ছিল না ৷ 
এই সব কারণে খামারের এই বছরের পরিকল্পনাটি খুবই সীমাময়িত? 
৫০ হেক্টর জমিতে ধান, ৮০ হেক্টর'জেমিতে শস্য, ২০ হেন্টরে সয়াবিন এবং কিছু" 
জমিতে বাদাম ও শু*টি জাতাশয় ফসল ৷ সম্ভাবনা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার 
করতে হবে | পার্টির নির্ধারিত দায়িত্ব প্ৰতিপালিত হবেই । সরকার যন্ত্র 
পাতির যোগান দেবে কিন্তু এক্ষেত্রে প্রধান বিষয় হলে যৌথ চেতনায় সকলকে 
উদবুদ্ধ করা । জনগণই যে এই খামার ও দেশের প্রভু-_এট! তাদের হৃদয়ঙ্গম 
করতে হবে । 
ভেমুং খাম শব্দটির অর্থ হলো 'ঘৃণি” বা 'আবর্ত” । নামটি বেশ মানানসই ৷ 
কারণ এই রাষ্ট্রীয় খামারটির লক্ষ্য হলো এর নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে সমাজ- 
তান্ত্রিক রূপান্তরের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা । এর আশপাশে সাতটি গ্রাম আছে, 
তাদের জনসংখ্যা হলে! কয়েক হাজার । এইসব এলাকায় খামারের প্রশিক্ষিত 
বিশেষজ্ঞরা কাজ করবে । এই কারণেই গ্রামাঞ্চলের নতুন ব্যবস্থার অনুরূপ 
শক্তিশালী কেন্দ্রের মতো এই খামারটিও রাষ্ট্র ও পার্টির পরিকল্পনায় স্থান 
শাঁন্তি-৮ 


১১৮ শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


"পেয়েছে । এই ধরনের খাটি ছাড়া কষি-অর্থনগীতিকে সমবায়ে, বপান্জাত 
করার মুখ্য কর্তব্য সম্পন্ন কর! অসম্ভব । . | 


অগ্রাধিকারগুলো - | 


- লাওসের প্রধান ফসল ধান । প্রায় ৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয় ।২ 
কৃষি, কাঠ ও জলসম্পদের উপমন্ত্রী খামৌএন বেফা আমাকে এগুলো 
জানালেন । ১ লক্ষ ৪ হাজার হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে (লোকায়ত 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এটা তিন গুণ বৃদ্ধি) ৷ সেকেলে হাল- 
হাতিয়ার দিয়ে প্রতি হেক্টর জমিতে ৮০০ কিলোগ্রাম থেকে ৯ টন পর্যন্ত ধান 
ফলানো হচ্ছে । সেচ ব্যবস্থা থাকলে এটা দুই থেকে আড়াই টন পর্যন্ত 
হতে পারে এবং যদি ভালে! বীজ ও সার ব্যবহার করা হয় তাহলে এটা চার 
"টন পর্যন্ত উঠতে পারে । উন্নত যন্ত্রপাতি ও রয়ুজিবিদ্যা এটাকে আরও 
বাড়িয়ে হের পিছু ভ্রমিতে-৫ থেকে ৬ টন পর্যন্ত ফসল উৎপন্ন করতে পারে । 

এককথায় বলা যায় যে, খা সমস্যার সমাধান করা সম্ভব | দেশের ৩৫. 
_ লক্ষ মানুষের চালের চাঁদ] মেটাতে হলে বার্ষিক ধানের উৎপাদন মোটামুটি 
৯৩ লক্ষ টন করা দরকার ৷ কিন্তু গত বহর আবহাওয়া অনুকূল থাকায় (যদিও 
দেশ খরা ও বন্যার হাত থেকে অব্যাহতি পায়নি) চালের উৎপাদন হয়েছিল. 
মাত্র ৮ লক্ষ ৬৬ হাজার টন । ঘাটতির পরিমাণ দাড়িয়েছিল দেড় লক্ষ টন । 
এটাও ১৯৭৮ সালের চাইতে ৯.লক্ষ ৭০ হাজার টন বেশি । এই সময়ে লাওস: 
ও সমগ্র ইন্দোচশনে প্রলয়ংকরণ বন্যা হয় । আবার এর আগেই এসেছিল এ 
ধরনের বিপর্ষয়কর খরা । 

আবহাওয়ার . এই ধরনের ধ্বংসাত্মক পালাবদল ছাড়াও প্রধান প্রতিবন্ধক 
হলো আবাদী জমির পাঁচ ভাগের চার ভাগ এলাকায় ধান চাষ করা হয় 
সেকেলে পদ্ধতিতে, সেচ-ব্যবস্থা ছাড়াই । সেই কারণেই লাওস এশিয়ার অন্য- 
তম একটি সর্ধনিয় পরিমাণ ধান উৎপাদনের দেশ ৷ 

পরিন্ধার আবহাওয়ায় লাওসের পর্বতমালার উপর দিয়ে উড়ে গেলে ছোট 
ছোট খড়ের চালের কুটির দেখতে পাওয়া! যায় । মানুষ ফাকা ফাক! গ্রামে 
বাস করে । (দেশের শতকরা ৯০ জন গ্রামের বাসিন্দ) ৷ জঙ্গলে ঢাকা পর্বতের 
ঢালু অংশে ফাকা ফাকা জায়গা দেখতে পাওয়া যায় । এখানে গাছপালা 


আত্মপ্রচারহান ক্্মহারা ১৮ ৯৯৯, 


জ্বালিয়ে দিয়ে ফসলের, প্রধানত ধান চাষের, জায়গা করা হয়েছে । প্রথম বছরে 
( আবহাওয়া ভালো থাকলে ) এখানে চলনসই ফসল হয় (একটি পরিবারের 
পক্ষে যথেষ্ট ), কিন্তু তারপরই এটা একেবারে অকেজো হয়ে যায়, তখন 
পরিবারটি আবার নতুন জমি সাফ করতে থাকে । বনসম্পদ ধ্বংসের কথা 
বাদ দিলেও এই পদ্ধতিতে কোনো রকমে টিকে থাকার মতো অর্থনীতির 
বাইরে যেতে দেয় না বা প্রাচীন ধরনের নিড়ানি ছাড়া অন্ত কোনে! হাতিয়ার 
ব্যবহার কর! সম্ভব হয় ন! ॥ 

খামোঁএন আমাকে বললেন, “এর ফলেই গ্রামের মানুষের কাছে সম- 
বায়ের মধ্যে দিয়ে সমাজতাস্রিক উৎপাদন পদ্ধতি একটি জরুরি আপ্িক ও 
সামাজিক প্রয়োজন হিসেবে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে । কৃষকদের পাহাড় 
থেকে বড়ো বড়ো গ্রামে এনে বাস করাবার মাধ্যমেই সেচ ব্যবস্থা গড়ে ভোলা 
ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্যে যথেষ্ট মনুষ্য-শক্তি পাওয়া সম্ভব । একমাত্র এই 
. উপায়েই সবাইয়ের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় । প্রতিটি ছোট গ্রামের 
জন্যেই আপনি একটি স্কুল ও হাসপাতাল আশা করতে. পারেন না৷ পুরনো 
মুক্ত এলাকাগুলোতে যুদ্ধের সময়ে মার্কিনরা ৩০ লক্ষ টন বিস্ফোরক পদার্থ 
ফেলেছিল ৷ সেই সব জায়গায় এখনও তাজা বোমা, মাইন, ও শেল রয়েছে । 
সহযোগিতার মাধ্যমেই এগুলোকে অকেজো করা ও সরিয়ে ফেলা সম্ভব 
( সোভিয়েত স্যাপার ইউনিটগুলো এই কাজে সাহায্য করছে) 1৮ 

_লাওসের ক্ষেত্রে তাই সহযোগিতা খাছ্যসমস্যা সমাধান ও সমাজের সমাজ- 
তাস্তিক রূপান্তরের মূল চাবিকাঠি: । খামোঁএন বললেন, কিন্তু তাড়াহুড়ো, 
করে কিছু হবে না । সমবায় আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করে বৈষয়িক ও 
কারিগর সম্পদ, বিশেষজ্ঞ ও যোগাড় হওয়ার উপর ৷ 'সমবায়ের জন্মে 
আন্দোলন গড়ে তোলা কিছু কঠিন কাজ নয়-_কারণ কৃষকরা পার্টির উপর 
আস্থাশশল ৷ এখন ২ হাজার ৮৬০টি সমবায় রয়েছে, এগুলোর সদস্য সংখ্যা 
& লক্ষেরও বেশি । কিন্ত অ-সেচ এলাকায় সমবায় গড়ে তোলা হলে সেখান- 
কার জশবন প্রকৃতির খেয়াল-নির্ভর হয়েই থাকবে, চাঁষণীরা সেখানে থাকবে 
না। পাহাড়ের মধ্যে যদি বনাঞ্চলে সমবায় গড়ে তোলা! হয় এবং রাস্তাঘাট 
যাঁদ তৈরি করা৷ ন! যায়, তাহলে সেটাও হবে একট! ব্যর্থ প্রয়াস, কৃষকরা 
সেখানে কিছু খেতে পাবে ন! ৷ এই রকম অনেকগুলে। যদি এর মধ্যে আছে; 


১২০ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৯৯৮০ 


সত্যিই অনেক কঠিন সমস্যা এখানে দেখা দেয় । প্রধান িষষ হলো, রাই ও 
সমবায়ের মধ্যে সম্পর্কটি যদি এই রকম হয় যে, সমবায়ের সদস্যরা বাজারে 
বিক্রির মতো পণ্যউৎপাদনে বৈষয়িক সুযোগ সুবিধা পায় না, ভাহলে কোনোই 
সাফল্য আসবে না । 
পার্টি ও সরকার এই সব সমস্যা খতিয়ে দেখছে । প্রতিটি জেলায় সম- 
বায়ের বিশেষ দিকগুলো প্রাকৃতিক অবস্থা অনুযায়শ স্থির কর! হয় । এইভাবে 
অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়ঃ প্রথমত, ফসল-উৎপাদনকারণী সমবায়ে-র 
সঙ্গে ক্রমশ সৃষ্টি করা হচ্ছে প্রাথমিক শিল্পসংস্থা যারা ধান ও কৃষিজাত কাচা- 
মালকে নানাভাবে রূপান্তরিত করছে; হিতীয়ত, পশুপালন সমবায়ে-র 
সঙ্গে মুক্ত হচ্ছে মিশ্র পশুধাছ্য তৈরি কারথানা', পশুখাদ্য মজুতের ঘর ও অন্যান্য 
প্রতিষ্ঠান ; তৃতীয়ত, বনাঞ্চল সমবায়--এর সঙ্গে গড়ে তোলা হচ্ছে কাঠচেরাই 
ও কাঠ থেকে তৈরি দ্রব্যের শিল্প ৷ . 
এই কাঠামোর মধ্যে প্রধান যোগসূত্র হিসেবে এখন গড়ে তোল! হচ্ছে 
ভেমুং খাম-এর মতো খামার । এগুলো সমবায়ের আদর্শ হিসেবে, বিশেষজ্ঞতা 
ও প্রশ্নুকিিষ্যার উৎস হিসেবে কাজ করবে । এগুলোর সংখ্যা খুব বেশি 
হবে না|; ধান উৎপাদন, পশু উৎপাদন, আলু ইত্যাদি ফসল, কফি ও বনাঞ্চল 
_ এই প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি করে তৈরি হবে । জোর দেওয়া! হচ্ছে দক্ষতার 
উপর, উন্নততম মানের প্রয়ুক্তিবিদ্যার উপর ৷ 
আমি লাওন থেকে ফিরে লাওসের সরকার, পার্টি ও সর্বোচ্চ জন-পর্ি 
ষদের একটি সিদ্ধান্ত পড়লাম । সেই সিদ্ধান্তে সমবায় আন্দোলন ও 
সাধারণভাবে দেশের কৃতির কর-সংক্রান্ত আইনের সাফল্যের জন্যে একটি গুরুত্ব. 
পূর্ণ এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে । সসবাঁয়ের উপর থেকে করভার ৭ শতাংশ 
হ্রাস কর! হয়েছে । এর ফলে তাদের সামাজিক তহাবিল বৃদ্ধি করার সুবিধা 
হবে এবং উদবৃত্তকে সদধ্যদের মধ্যে বণ্টন করতে পারবে । সমবায়ের ক্ষমতা ও 
বৈশিষ্ট্যের কথা বিচার করে বিভিন্ন ধরনের করের মাত্রা ধার্য হয়েছে উৎপাদক- 
সমবায়গুলোর উপর, রাষ্ট্রীয় খামার ও ব্যক্তিগত বাম্তজমিওয়ালা কৃষকদের 
উপর ৷ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরও বেশি বৈষয়িক সুবিধা 
দেওয়ার উদ্দেস্টেই এটা ঝরা হয়েছে তাছাড়া কর ধার্য হয়েছে শুধু বর্ধাকালখন 
উৎপন্ন ফলের উপর ৷ শুখার সময়ে যারা মাঠে চাষ করে তাদের কর থেকে 


আত্মপ্রচারহণন কর্মধারা ১২৯ 


রেহাই দেওয়া হয়েছে । এতে এসব কৃষক জমিতে সেচ দিতে ও তীয় 
ফসল আবাদ করতে উৎসাহ পাবে । এই দ্বিতীয় ফসল লাওসে একটা নতুন 
অগ্রগতি আরও একটি বিষয়ঃ যেসব জাতিগোষ্ঠ অত্যন্ত অনগ্রসর 
পার্বত্য এলাকায় কৃষির পক্ষে ধুব কঠিন অবস্থার মধ্যে বাস করে তাদেরও 
কোনো কর দিতে হবে না। যে কৃষকের! সেচ দেওয়া জমিতে ধান চাষ 
করবে প্রথম তিন বছর তারা কর ছাড় পাবে ।- যে ককেশাস অঞ্চলের 
সামাজিক-আর্থনপতিক অবস্থা আজকের লাওসের মতোই ছিল, সেখান- 
কার কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্যে ১৯২১সালে লেনিন পরামর্শ দিয়েছিলেন, “আরও 
ধরে, আরও সতর্কতা ও ধারাবাহিকভাবে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের”, আরও 
বলেছিলেন, “কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্মে অবিলম্বে প্রচেষ্টা চালান !* 
( কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩২ খণ্ড, ৩১৭-৩১৮ পৃঃ) । লাওসের কমিউনিস্টরা 
“নতুন সমাজ. গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার মূল সূত্রগুলোকে 
তাঁদের দেশের বিশেষ অবস্থায় সৃষ্টিশীল প্রয়োগের মধ্যে নিশ্চিত সাফল্যের 
সন্ধান পান । সমাজতত্ত্ে উত্তরণের সময়কালের মৌল নিয়মণ্ডলোর সঙ্গেও 
এটা জড়িত । এটা লেনিনই প্রতিপন্ন করে শিয়েছেন । 
আলোচনার শেষে থামোএন বললেন, “আর্থনপ্রতিক বিকাশের সম্ভাবনার 
দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দেশের কতকগুলো প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধা আছে। 
এখানে সার! বছরই চাষের কাজ চলতে পারে, কাঠের দিক থেকে আমরা 
সমৃদ্ধ, বিপুল জল-শক্তিকে এখনও কাজে লাগানো হয় নি এবং বৃহৎ পরিমাপ 
খনিজ সম্পদের মজুত এখনও মাটির তলায় রয়েছে । আমাদের অভাব হলো 
বিশেষজ্ঞ ও বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের । তাই আমরা এই সব সুযোগ-সুবিধা 
কাজে লাগাবার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার স্থির করেছি । আমরা এখন প্রথম দুই 
ধরনের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছি । এর ফলে আমরা জনগণের 
খাদ্য সংস্থান করতে পারব, বিশেষজ্ঞ তেরি করতে সক্ষম হব এবং তহিলও 
সঞ্চিত হবে । এরপর আমর] দ্বিতীয় ধরনের কাজ- শিল্পের প্রসারে হাত দেব 


এবং তার উপর ভিত্তি করে প্রথম ধরনের সুযোগসুবিধাকে আরও কাজে 
লাগাতে পারব । 


“আমি যেসব বাস্তব অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছি তাছাড়াও দেশের 
অগ্রগত্তির আরও বাঁধা আনছে বাইরের শত্র-_সাম্রাজ্যবাদ ও পিকিং-এর 


৯২২ | শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


কর্তৃত্বপরায়ণ গোষ্ঠীর কাছ থেকে ৷ অবশ্য, পার্টির সঠিক নাতির কল্যাণে 
এবং জনগণের সমর্থনে, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সহায়তায় আমরা সমস্ত বাধা অতিক্ৰম কঃতে পারব বলেই আমাদের দৃঢ় 
বিশ্বাস প্রথম পঞ্চবা্িক পাঁরকল্পনার এই 'সাফল্যটি তর্কাতঁত { আমাদের 
দেশকে আমরা রক্ষা করেছি এবং টি এখানে কোনো ভিক্ষুক নেই 1৮ 


রাজতন্ত্র এখন যাদুঘরে 


দুয়াং প্রবাং লাওসের প্রাক্তন রাজকীয় ও বর্তমানের ধর্মীয় রাজধানী । 
এ একটা ছোট শহর, অধিবাসপর সংখ্যা:৪০ হাজার | এখানে দেখতে পাওয়া 
যাবে নানা বর্ণ এবং অসংখ্য, বৌদ্ধ মঠ, প্যাগোডা ও সুঃপের সমম্থয় । 
এগুলোই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য । দেশের যেকোনো জায়গার চাইতে এখানে 
বেশি সংখ্যায় জাফরানশ পোশাক পরা ভিক্ষু ( এদের অনেকেই বয়সে তরুণ ) 
দেখতে পাওয়া, ষাবে ৷ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন কর! ছাড়াও আগের 
দিনে শহরের লোক প্রধানত রাজপরিবারের কাজে নিযুক্ত থাকত। অবশ 
এটাই একমাত্র এই ধরনের শহর নয়। ছুয়াং প্রবাং আবার একটা প্রদেশের 
নামও বটে । এই রকম :১৩টির মধ্যে একটি । তাদের লোকসংখ্যা ২ লক্ষ 
৪২ হাজার । তবে এর কতকগুলে" বিশেষ সমস্তা আছে, বিশেষ করে 
পার্ধত্য এলাকার সমস্থ ৷ 

শহর পার্টি কমিটির উপসম্পাদক ও দুয়াং প্রবাং জন প্রশাসন কমিটির 
সভাপতি সৌভাত্তি ফোমালি বললেন, “এই প্রদেশে সেচের. উপযোগণ মাত্র 
৭ হাজার একর সমতল জমি আছে । খাল খনন ও জলাধার তৈরির জন্মে 
আমর জনগণকে একত্র করেছি । কর্তৃপক্ষ সিমেন্ট ও সাজসরঞ্জাম সরুত্রাহ 
করেন । প্রধানত এই জিতেই আমর! সমবায় গড়ে তূলছি ৷ এর মধ্যে 
৫৩টি সমবায় চাষযোগ্য জামির অর্ধেক অংশে আবাদ শুরু করেছে। সব 
জায়গাতেই যে সব ভালোভাবে চলছে তা অবশ্য নয় । ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
মনোভাব বেশ জোরালো! এবং আমাদের বর্মশরাও সবে অভিজ্ঞতা! অর্জন করতে 
শুরু করেছে । সমবায়গুলোতে জিনিসপত্র বিতরণে আমাদের কিছু 
অসুবিধাও রয়েছে । আমাদের এমন সব পরিবার রয়েছে যাদের সস্তানসস্ততে 
অনেক এবং কর্মক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা কম ৷ সুতরাং তাদের সঙ্গে আমাদের 


আত্মপ্রচারহণীন কর্ম্ধার! ৯২০ 


সম্পদ ভাগাভাগি করতে হয় । তাছাড়া, ফসলের একট! অংশ তাদের ভাগে 
- যায় যার! সমবায়কে জমি ও চাষের গরুমহিষ মুগিয়েছে। আমরা এখনও 
কতকগুলে। মজাদার ঘটনা লক্ষ্য করি £ “এমন সমবায় রয়েছে যাদের 
নির্ভরশশল জনসংখ্য। ৪০০ । কাজের লোক ৯০ জন, অথচ জামির পরিমাণ 
মাত্র পাচ হেক্টর ৷ কিন্ত আমরা পার্টির ভুল-ক্রটি খতিয়ে দেখছি । পার্টির 
নীতি অনুশীলন করে দেখছি ও আমাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি ।” | 

জনসংখ্যার অধিকাংশ উদ্ধার-করা জমিতে খাদ্যশস্য, প্রধানত ধান উৎপন্ন 
করে। চালের এখনও ঘাটতি রয়েছে কিন্তু এর অর্থ হলে! জনগণকে ধরে 
ধরে তাদের জীবনধার1 পাল্টাতে হবে | 

পরিবর্তনের গতি বাঁড়।বার জন্তে, জবরদস্তি করার প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই 
ওঠে না । সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে রাজি করতে হবে ৷ এর সবচেয়ে ভালো 
পন্থা হলে! শিক্ষ! বিস্তার ও স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান । দেশের সর্বত্রই এটাই 
প্রাদেশিক পার্টি সংগঠন ও কর্তৃপক্ষের গভশর মনোয়োগ আকর্ষণ করেছে ৷ 

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয় হওয়ার আগে লুয়াং প্রবাং প্রদেশে 
মাত্র একটি প্রাথমিক স্কুল ছিল । এখন তার সংখ্যা ৫৩৫ | এছাড়াও, 
১৫টা মিডল স্কুল ও তিনটি মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে৷ কিন্ত এই প্রদেশে 
গ্রামের সংখ্যা হাজারের উপর, এর অর্থ হলে! পার্বত্য এলাকার কয়েকটা 
বিচ্ছিন্ন গ্রাম নিয়ে একটা স্কুলেই কাজ চালাতে হচ্ছে । পাহাড়ী এলাকার 
লোকেদের ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাওয়ার ক্ষেত্রেও অনেক অসুবিধা হয় । 
কিন্ত দুরবর্তী অঞ্চলে শিক্ষক পিছু ৩০০ ছাত্র বিরল ঘটনা নয় । তাছাড়া, 
বয়স্কদের মধ্যে থেকে নিরক্ষরতা দূর করার কাজও তকে করতে হয় । 

আগে এই প্রদেশে একটা হাসপাভালও ছিল ন! ৷ বর্তমানে লুয়াং- 
প্রবাং-এ একটি আধুনিক হাসপাতাল চালু আছে এবং ন-টি' জেলার 
প্রত্যেকটাতেই একট! করে হাসপাতাল আছে । এটা! ঠিক যে, বর্তমানে মাত্র 
পাচ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার আছেন এবং আধা-প্রশিক্ষিত ডাক্তারের 
সংখ্যা দশ | এই বছরে শহরে একটি মেডিক্যাল স্কুল খোলা হয়েছে। 
হাসপাতাল বা চিকিৎসার বুযোগ-দুবিধা থেকে দুরবর্তী এলাকায় 
দ“ইতিনেরাস্ত” (এলাকায় এই নামে তশরা পরিচিত) ডাক্তার ও আধা- 
প্রশিক্ষিত ডাক্তার্র! ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন । 
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এই প্রদেশে শিল্প নেই বললেই চলে । কয়েকটি সেকেলে শিল্পসংস্থা 
রয়েছে, তা-ও প্রধানত বয়নশিল্প । শহর থেকে সাত কিলোমিটার দূরে 


অবস্থিত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটির উৎপাদন ক্ষমতা মাত্র ৯ হাক্জার কিলোওয়াট এবং 
শুকনোর সময়ে সেটা ৩ শো কিলোওয়াটে গিয়ে দীভায় । 


কিন্তু বাধাবিদ্প সত্বেও দুয়াং প্রবাং প্রদেশে পরিবর্তন ঘটছে । শহরেও 
এট! দেখতে পাওয়া যায় । এখানকার জনসাধারণ ক্রমশই সামাজিক ক্ষেত্রে 
প্রয়োজনীয় যৌথকর্সে (যেমন, যৌথ চেষ্টায় দেড় কিলোমিটার লঙ্কা একটি 
সেচের খাল কাট! হয়েছে ) প্রবৃত্ত হচ্ছেন । এইসব পরিবর্তনের প্রতীক 
হলো রাজপ্রাসাদটি £ এটা-এখন যাদুঘরে পরিণত হয়েছে ৷ 

অন্যান্য সব জায়গার মতো প্রদেশের কাজকর্ম পার্টিই পরিচালন! করে 
থাকে £ প্রাদেশিক কমিটির সদস্য সংখ্যা দশ আর জেল! কমিটিগুলো গঠিত 
হয়েছে তিন থেকে পীাচজন সদস্য নিয়ে । গণসংগঠনগুলো এদের সাচায্য 
করে । উপর থেকে নিচে পর্যন্ত সমস্ত প্রশাসনিক কাঁমটিতে অন্ততপক্ষে একজন 
পাটি সদষ্য আছেন । ৬৫ বৎসর বয়স্ক প্রবীণ বিপ্লবী সৌভান্তি ফোমিলি 
৯৯৪৫ সাল থেকে বিপ্লবী সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন । তশর বৈপ্লবিক 
কর্ণ প্রধানত লুয়াং প্রবাং-এর মধোই সীমাবদ্ধ । 

নিরাপত্তাব্রক্ষা এবং আইন শৃঙ্খলা সম্বন্ধে কী করা হচ্ছে সেকথা আমি 
তকে জিজ্ঞাসা করলাম । জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশ (শতকরা দশ 
ভাগের বেশি ) লাও সুং জাতের লোক । এরা প্রধানত মেও গোষ্ঠী ৷ এই 
‘মেও’ বলতে অনেক কিছু বোঝায় । লাওসের বিরুদ্ধে মার্কিন আগ্রাসনের 
সময় এই নামটি সাআাজ্যবাঁদশ প্রচার-মাধামের মুখে মুখে ফিরত, এর! নাকি 
বিপ্রবের বিরুদ্ধে । সি আই এ-তোঁ আগবাড়িয়ে টাকা-পয়সা দিয়ে "কালো 
সেনাপতি” ভাং-পাও-এর নেতৃত্বে আলাদা মেও সেনাবাহিন্প খাডা করেছিল। 
আজ পর্যন্ত এ প্রচার মাধ্যমগুলে রটিয়ে যাচ্ছে যে, মেওরা এখনও বিপ্লবী 
ক্ষমতার বিরোধিতা করছে, উত্তর লাওসের অনেকখানি ভাং পাঁও- 
এর নিয়ন্ত্রণে এবং সরকার মেওদের বিরুদ্ধে [ভিয়েতনামী বাহিনী ও 
রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করুছে। 

এর উত্তরে দৌভান্তি ফোমিদি বললেন, “এই প্রদেশে নিরাপত্তা ও 
আইন-শৃংখলার কোনো! সমস্যা নেই । বিপ্লব সফল হওয়ার প্রথম কয়েকটি » 


'আত্মপ্রচারহীন কর্মধারা ৯২৫ 


বছরে ভাং পাও দপ্যুরা কিছু পথঘাটের ক্মাত করেছিল | এখনও থাইল্যাপ্ড 
থেকে ছোট ছোট দবর্বতিদল এদিকে ঢুকে পড়ে । কোনোরকম বিষাক্ত গ্যাস 
ছাড়াই আমর! নিজেরাই তাদের খতম করেছি । মেওদের আমরা! হমং'৩ বলে 
থাকি (কারণ লাওসের ভাষায় মেও একটা অসম্মানজনক শব্দ), তাদের দিকে 
ববশেষ নজর,দেওয়া,দরকার । তাদের কথা বলার আগে আপনি নিজের 
চোখেই তাদের অবস্থা দেখুন ৷ 
অতীতের সঙ্গে বিচ্ছেদ 

আমরা যতই কাছাকাছি হচ্ছিলাম বিমান থেকে চোখে পড়ছিল পার্বত্য 
এলাকার স্তাড়া জমি । অসংখ্য পোড়া গাছের গোড়াতে জায়গাটা ভর্তি । 
" পাহাড়ের দিক থেকে লোকেরা চাষ করছে । এই উতরাই অংশটি ৭০ ডিগ্রি 
কোণে ঝুকে আছে । লোকেরা কাঠের মই নিয়ে কাজ করছে। 
প্রাদেশিক গণপ্রশাসন কমিটির সদস্য বাউন লেউথ তার বিবরণে জানালেন 
যে, পার্বত্য এলাকায় জমি উদ্ধার ঠেকাবার জন্যে প্রতিটি পরিবারকে তিনটির 
বেশি জমি বেড়া দিয়ে ঘিরতে দেওয়া হয় নি । প্রথম ফসল কাটার ছু-বছর পর 


আবার এই জমিতে ফিরে আসা হয় । এই সময়ের মধ্যে জমি ঘাসপালায় 
ঢেকে যায়, সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে দিলে জমি উবর হয়ে ওঠে । 


একটা রাস্তায় আমাদের অল্প থামতে হলো। । এর এক দিকে পাহাড়ের 
চূড়া ও অন্যদিকে পাহাড়ের খাড়া প্রাচীর । আমাদের গাড়ি এর পর লুয়াং 
প্রবাং থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে জিয়েং নেগিয়ন জেলার কিও 
কাচাম গ্রামের দিকে এগিয়ে চলল ৷ পাহাড় ক্রমেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর 
হতে লাগল ৷ রাস্তার পাশের গ্রামগ্ুলোতে মানুষজন চোখে পড়ছে, তাদের 
পরনে সেই চিরাচরিত কালো, লাল ও নীল রংয়ের মেওদের পোশাক ৷ 
আমাদের সামনে একটা গোল পাহাড় চূড়া, অনেকটা কামানো মাথার মতো 
দেখতে । এর উপরে খানিকটা বড়ো! ধরনের একটা গ্রাম ৷ 
_কিওঁ কাচাম গ্রামে ১০০৮ পরিবারের বসবাস, তাদের লোক সংখ্য! ৬০০র 
কাছাকাছি.। এর মধ্যে ৯৯টি পরিবার দেশের প্রধান জাতিসত! লাও 
লোয়ামএর লোক, বাকিরা মেও। রাস্তার নানাদিকে তাঁদের বাস । 
কিন্ত এই দুই গোষ্টীর মধ্যেকার বন্ধুত্ব অভ্যস্ত স্পষ্ট । স্কুলটির ছাত্র সংখ্যা ' 
৯০০, তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করে । 
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গ্রামে আমাদের নিয়ে সব দেখাচ্ছিলেন জিও তোং, ইনি স্থানীয় সরকারণ 
দোকানের ম্যানেজার ( এবং একমাত্র কর্মচারী )1 গ্রাম-কমিটির সভাপতি 
কোনো কাঞ্জে বাইরে ছিলেন । জিও ভোং-এন বয়স ২৪, এই অঞ্চলে তার 
জন্ম। তিনি দু-বছর নুয়াং প্রবাং-এর একটি মাধ্যমিক স্কুলে লেখাপড়া করেন, 
একবার ছুটিতে বাড়ি এলে গ্রামবাসীরা তাকে থেকে ষেতে বলে । তিনি 
৯৯৭৬ সাল থেকে এই কাজ্জ করছেন, কাজটি তাব্র-পছন্দসই ৷ তাকে সবাই 
বিশ্বাসও করে । 

সেইদিন তিনি কাপড়চোপড় বিক্রি করছিজেন । পনের দিনে একবার 
এগুলো কেনা হয়*এবং একটি বরাদ্দ অনুযায়ী বিক্রি করা হয় প্রত্যেক ব্যক্তি 
বছরে দই মিটার লাল কাপড় ও তিন মিটার কালে! কাপড পেতে পারেন । 
সরবরাহ থাকলে নীল কাপড় আরও কেন যেতে পারে । দোকানের সামনে 
ভিড় কর! মেয়ের! প্রথমে কেনাকাটা করতে লজ্জ' পেতেন কিন্ত পরে তাদের 
সেটা কেটে যায়, তারা স্বেচ্ছায় কেনাকাটা করতে থাকেন । এইসব কাপড়- 
চোপড় এখানে যোগান দেওয়ার গুরুত্ব খুবই স্পষ্ট । প্রথমত, জাতীয় পোশাক 
পরে মেওরা যেন তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্য বোধ করতে থাকে । দ্বিতীয়ত, 
এটা ঠাণ্ডা । এটা চরম গ্রশীক্মঝালের দুপুর, ঠাণ্ডা পোশাকই পরা উচিত । 

মেওদের বাড়িতে যৎসামান্য সাধারণ বাসনপ্ত্র থাকে । পরিবারের আয় 
নেই বললেই চলে ৷ এর! যদিও পশুপালন করে, কিন্ত তাদের প্রধান পেশ! 
হলে! জমি উদ্ধারকরে চাষবাস । জমি উদ্ধার করার কাজে তারা পরস্পরকে 
সাহায্য করে__একে *শ্রম-বিনিময়” বল! হয় । কোনে! একটা পরিবার একা 
এ কাজ করতে পারে ন! ৷ তাছাড়া গ্রামে বুয়েটি যৌথ খামারও আছে। 
এখানকার আবাদী ফসলের খানিকটা সরকার আর বাকিটা পায় অক্ষম 
লোকের (এর মধ্যে রয়েছে নিঃসঙ্গ বুড়ো ম"নুষ, অনাথ ইত্যাদি )। 

নিচের উপত্যকায় লোকজন যায় ন! কেন? ১৫ বছরের একট! স্কুলের 
ছেলেও জানে উপত্যকার সেচ-দেওয়া জমিতে অনেক বেশি ধান জন্মায় এবং 
সেখানকার রোজগারও বেশি । আসলে এর কারণ হলে! মেওরু! পার্বত্য 
এলাকায় বাস করতেই অভ্যন্ত । 

ভাং পাও সম্বন্ধে লোকের ধারণা ক এটাই ছিল আমার শেষ প্রশ্ন ৷ 
জিও তোং একটু ওঁদাসাঁন্যের সঙ্গে বললেন আপে কিছু লোক ‘ভাং প্রাও-এর 
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সঙ্গে চলত ৷ কিন্তু তার! এখন গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে । মনে হয় ভার? 
এখন. দেশের. বাইরে প্রিয়ে বাস করছে । বাদবাকি গ্রামের লোক “ভাং 
পাওকে পছন্দ করে ন! ।*' { K 
মেওদের নতুন জীবনের দিকে আকৃষ্ট করতে হলে নিশ্চয়ই সময় ও প্রচেষ্টা 
দরকার । কিন্ত কিউ কাচাম গ্রাম সফরের সময় চিরাচরিত মেও পোশাক- 
পর! একটি ছেলের হাতে আমি যে খাতাখানি দেখেছিলাম তা আমার কাছে 
স্মরণীয় প্রতীক হয়ে থাকবে £ এর 'মলাটের উপর অশকা ছিল প্রজাতন্ত্রের 
প্রতশকটি এবং এর পেছনের পাতায় ছিল নামতার ছক ৷ 
সৌভাত্ত ফোমালি আমাকে. বললেন, “মেওদের দৈনন্দিন জীবন যে 
রকমই হোক তার! সমস্ত নাগরিক অধিকার ভোগ করে, কোনো রকম হয়রানি 
বা বৈষম্য তাদের ক্ষেত্রে করা হয় না । জাতিসত| সম্বন্ধে পার্টির নীতির এটাই 
আসল কথা, আর বিশেষ করে যেখানে প্রায় ৭টি নৃগোষ্ঠী আছে, 
সেখানে এট! অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । জাতীয় এতিহ ও সংস্কারগুলো অত্যন্ত 
শক্তিশালী । যেমন, মাত্র শতকর! একজন মেও নিচের উপত্যকায় বাস করতে 
গিয়েছে । আগেকার দিনে ফরাসী উপানিবেশবাদীর! তাদের বলত যে, 
উপত্যকায় গেলে তারা! মরে যাবে । কিছুটা ভুল বোঝাবুঝিও দেখা দেয় । 
যেমন, নববর্ষের দিনে ( লাওসে এপ্রিল মাস ) দূরবর্তী ষে সব গ্রামে দোকান 
নেই সেখান থেকে মেওরা লুয়াং প্রবাংএ পোশাক কিনতে আসে । কথনও 
এমন ঘটে ষে কেউ মাথা পিছু লাল ও কালো! পোশাক পাচ মিটার করে কিনতে 
চায় । কিন্ত আমাদের একটা নিয়ম আছে । লোকটি তখন রাগ করে বলে 
যে, তার ইচ্ছে মতো কিনতে না পারলে সে কিছুই কিনবে না; তারপর সে 
এই বূলে জঙ্গলে ফিরে যায় যে, নববর্ষে সবাই যখন দামশ পোশাক পরছে সে 
* পোশাক ছাড়া গ্রামে থাকবেই না ৷. পিকিং-এর প্রচারে এটাকে ফুলিয়ে- 
ফাপিয়ে বল! হয় যে, এই সব লোকেরা জঙ্গলে যাচ্ছে সরকারের বিরুদ্ধে 
লড়তে ৷ 
_ দৌভান্তি ফোমাপলি বলতে লাগলেন “জবরদন্তি করে আপনি সংস্কার 
দূর করতে পারেন না । চাপ দিলে ব্যাপারটা আরও খারাপ হবে । তাই 
আমর! মাওদের কাছে পার্টির নীতি ধৈর্য ধরে বোঝাই ও তাদের রাজি 
করাবার চেষ্টা করি । সত্যই আমাদের হাতিয়ার । ফল স্পষ্টই দেখ! 
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যাচ্ছে । মেওদের মধ্যে প্রপতিশশল মনোভাবের প্রসার ঘটছে । তাদের 
শকিছু অংশ জাতীয় নির্মাণ জ্রণ্ট ( নিও লাও সং সৎ! ও পার্টিতে যোগ দিচ্ছে । 
ভারা আস্তেটআন্তে যাযাবর জশবন ছেড়ে গ্রামে বসতি করতে শুরু করেছে । 
এর ফলে আমর স্কুল তৈরি করতে পারছি এবং স্বাস্থ্য বিভাগকে জনসাধারণের 
মধ্যে নিয়ে যেতে পারছি । যদিও তারা এখনও জঙ্গল কাটা ও পোড়ানোর 
অভ্যাস ত্যাগ করে নি, তবুও আমরা এটা খানিকটা রোধ করতে পেরেছি । ' 
বহু গ্রামে মেওর! নিজেরাই রক্ষাঁ-বাহিনী গড়ে তুলছে ৷ ভাং পাও সমস্যাটা 
এখন বাইরের চক্রান্তের মধ্যেই টিকে আছে'।” 

প্রথমত, ভাং পাও একটি গোষ্ঠীর প্রধান । ভাং-এর নামে সে সবাইকে 
একাবদ্ধ করতে চায় । এই গোষ্ঠী ও তার প্রধানের প্রতি বিশ্বস্তত| এবং 
সেই সঙ্গে ভাড়াটে ভাং পাঁওকে বিপ্লবী লাওসের শক্ররা একেবারে গোড়া 
থেকে কাজে লাগিয়ে আসছে । প্রথমে সি আই এ 'ও পরে পিকিং এট! 
করে। এরাই ভাং পাও-এর “সেনাবাহিনণ” এবং প্রাক্তন সেনাপতি কং 
লে-র ( লাওস থেকে পলাতক ) মতে লোকজনের খরচ চালিয়ে আসছে । 

. সৌভান্তি ফোমালি বললেন, “সাধারণভাবে বলতে গেলে চশীনেরা বহুদিন 
আগে থেকেই মেওনের মধ্যে তাদের অন্তর্থাতী কার্যকলাপ চালিয়ে আসছে । 
এই উদ্দেশ্যে তার! উত্তর লাওসের রণনৈতিক সড়ক নির্যাণকারশ সামরিক 
ইন্জিনিয়ারিং বাহিনীকে কাজে লাগিয়েছে । এই সড়কগুলো আমাদের 
দেশের দক্ষিণমুখশ এবং ভিয়েতনাম ও থাইল্যাণ্ড সীমান্তের দিকে চলে 
গিয়েছে । কার্যত, এর মধ্যের একটি রাস্তা লুয়াং প্রবাং-এ তৈরি হয়েছিল । 
ভিয়েতনাম আক্রমণ করার পর চখনার! যখন আমাদের প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে 
শক্রতামূলক কাজকর্ম চালাতে থাকে, আমরা তখন এই সড়ক নির্মাণ বন্ধ করার 
দাবি জানাই এবং কর্মীদের সরিয়ে নিতে বলি ।' মেওদের একটা বিরাট অংশ 
যেহেতু চীনে বাস করে (ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও বার্ধাভেও), সেই অজুহাতে 
পিকিং মেওদের চশনা বলেই দাবি জানায় । পিকিং-এর গোয়েন্দা বিভাগ 
এখন দস আই এ-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজকর্ম চালাচ্ছে! তারা৷ “সংযুক্ত মাও 
রাজ্য” গঠনের কথা ছড়াচ্ছে এবং আমাদের দেশের মধ্যে সামরিক অনুপ্রবেশ 
চালাবার 'জন্যে চীনের ইউনান প্রদেশে ঘাটি পড়ে তুলেছে । ছোট ছোট 
ডাকাতদল ইউনান ও থাইল্যাণ্ডের কতকগুলো শিবির থেকে আমাদের দেশে 
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ঢুকে পড়ে । আমি এর আগেই বলেছি যে, আমরা নিজেরাই তাদের 
মোকাবিল! করতে পারি ৷ তার! কোনে! বিপদ নয়। ভিয়েতনামী 
বাণহনঈ সম্পর্কে বল। যায়, তারা লাঁওস ও ভিয়েতনামের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী 
আমাদের দেশে আছে । এর উদ্দেশ্য হলে উত্তর থেকে আসা আসল বিপদের 
বিরুদ্ধে, পিকিং মোড়লদের হাঁত থেকে আমাদের দেশকে রক্ষা কর! । 
শিপাকিং মোড়লরা লাওসকে তাদের অন্যতম “হৃত রাজ্য” বলেই মনে করে । 
আমাদের সীমাস্ত বরাবর তার! একটা বিরাট বাহিনশ মোতায়েন রেখেছে! 
এই বাহিনী অনবরত প্ররোচনা সৃষ্টি করে, আমাদের এলাকায় ঢুকে পড়ে এবং 
আগ্রাসন ও এলাকা দখলের পরিকল্পনা চালায় । আমাদের পার্টির সাধারণ 
সম্পাদক কেইসোন নমভিহেন বলেছেন আমাদের জনগণ ভিয়েতনাম ও কাম্পু- 
চিয়ার ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের সঙ্গে কাধে কাধে মিলিয়ে শিকিং-এর সম্প্রসারণ” 


বাদশদের বিরুদ্ধে, এশিয়ার বৃহৎ শক্তিদস্তের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সামনের 
সারিতে রয়েছে । 


লাওসের যেসব কমরেডের সঙ্গে কথা বলেছি তাঁরা কেউই তাদের দেশের 
সাফল্য সম্বন্ধে বড়ো গলায় কথা বলেন নি! কেইসোন নমভিহেন বলেছেন 
পার্টি “এই সবে সমাঞ্জতান্ত্রক বিপ্লবের নিয়মগ্ডলো কাজে প্রয়োগ করতে শুরু 
করেছে” । লাওস এখনও গভীরভাবে পথ-সন্ধান করছে, কিন্তু মার্কসবাদণ- 
লেনিনবাদশ তত্ব নিশ্চিতভাবেই তাদের মানদণ্ড । একটা অনগ্রসর দেশে 
সমাজতন্ত্র গঠনের জন্যে সেই তত্বের সৃত্রগুলোকে সৃষ্টিশশলভাবে প্রয়োগ করার 
অভিজ্ঞতা অন্যান্য এশীয় ও আফ্রিকেয়,দেশের পক্ষেও নিঃসন্দেহে আবর্ষণপয় ॥ 
এইসব দেশও তাদের মার্কসবাদশ-লেনিনবাদ বা বিপ্লবী গণতান্ত্রিক পার্টির 
নেতৃত্বে এরকম পথ-সন্ধানের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে । 

শেষে আর একটি কথাও আমি বলতে চাই ৷ প্রাচীনকাল থেকে লক্ষ | 
হাতির দেশ নামে পরিচিত এই সুন্দর ভূখণ্ড ছাড়ার পর এই কথাটি আমার 
বারবার মনে আ্বাসে । লাওসের নতুন সমাজের এই স্থপতিরা তাদের 
সাফল্যের কর্থা বিনয়ের সঙ্গে বললেও তার! সুস্থির আশাবাদে উদ্দীপ্ত ৷ 
নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতনতাই আশাবাদের উৎস ৷ প্রতিটি পদক্ষেপ, 
জনগণের প্রতিটি অগ্রগতি তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলছে ৷ লাওস 
অতীতের বন্ধনমুক্ত হয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে । 


৯৩০ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৪ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


পাদটাকা 


৯ লাওসের কমরেডদের হিসেব অনুযায়ী ১৯৮৫ সালে তাদের দেশের জন- 
সংখ্যা দাড়াবে প্রায় ৪,২৩০,০০০ | এদের জন্যে বছরে চালের প্রয়োজন 
হবে ১৪ লক্ষ টন থেকে ১৬ লক্ষ টনের মধ্যে ৷ 

২ লাওসের এলাকার পারমাপ-হলো। ২ কোটি ৩০ লক্ষ হেক্টর ৷ এর মধ্যে 
বনাঞ্চল হলো ১ কোটি ৯০ লক্ষ হেক্টর । এই অরণ্যের ৮০ লক্ষ হেক্টর 
ধ্বংস হয়েছে যুদ্ধ অথবা আবাদের, জণ্তে জঙ্গল কেটে ফেলে বা পুড়িয়ে 
দিয়ে। দেশের ৯৮ শতাংশ সমতলভূমি ! প্রধানভ-দক্ষিণে-)১ আর বাক 

অংশ পাৰ্বত্য অঞ্চল ৷ - 

৩ বিশেষ গ্রস্থাদিতে ভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতি গোষ্ঠী লাও তেং-এর অন্তর্ভুক্ত 
নানান জাতিসত্তা বোঝাতে গিয়ে সাধারণত হমং নামটি ব্যব্হত হয় । 
বিভ্রান্তি এড়াবার জন্মে আমর! আন্তর্জাতিক পত্র- গতির বায় মেও 
নামটি ব্যবহার করেছি । 


_ সংগ্রামের সালতামামি 


গো সংগ্রাম, গ্রেপ্তার, লড়াই 


বনু পাঠক আমাদের কাছে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের কমিউনিস্ট -ও শ্রমিক- 
শ্রেণির আন্দোলনের.সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলপ ও তার উৎস বর্ণনা করতে 
রিপোর্ট দলিল ও প্রবীণ কমিউনিস্টদের স্মৃতিচারণ প্রকাশ করতে অনুরোধ 
করেছেন || 
সেইমতো ভব্ল, এম. আর-এ আমরা এই বিভাগ নী এবং পাভিদে 
কমিউনিস্তা এন জি ফিলিপাইন্‌্স্‌-এর (পি কে পি) পথ-পরিক্রমার বিবরণ 
দিয়ে তা শুরু করছি, এই পার্টি সম্প্রতি তার পঞ্চাশতম বার্ষিকী পালন 
করেছে। 
-. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির কিছু সাহায্য নিয়ে ১৯৩০ সালের 
২৬শে আগস্ট আমাদের পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় £ সেই সময়ে আমাদের দেশ মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশ ছিল । ওঁ তারিখটা আদৌ আকস্মিকভাবে আসে নি, 
কারণ ১৮৯৬ সালের ফিলিপাইন বিপ্লরের আরপ্ভের কথা এ তারিখটা মনে 
করিয়ে দেয়, মার্কিন অনুপ্রবেশের ফলে যে বিপ্লব বাধা পেয়েছিল । 

- ৯৯২০-র দশকের শেষদিকে ও ১৯৩০-এর দশকের প্রথমদিকে মহান 
অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবে এবং এশিয়ায়, বিশেষ ক'রে চীন ও ইন্দোনেশিয়ায় 
জাতায় মুক্তি আন্দোলন শুরু হওয়ার ফলে তার প্রভাবে ফিলিপাইনের জন- 
গণের মধ্যে দ্রুত সাআাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব বাড়তে থাকে । অক্টোবর 
বিপ্লবের গুরুত্কে স্মরণ করার জন্য ১৯৩০ সালের ৭ই নভেম্বর পি* কে. পি, এই 
. বিপ্লবের ১৩তম বার্ষিকী পালন করে ! 
এই ছুটি তারিখ ২৬শে আগস্ট ও ৭ই নভেম্বর-_প্রতিষ্ঠাতাদের দেশপ্রেমিক 
- আন্তর্জীতিকতাবাদশ দৃষ্টিভঙ্গি প্রাতফদিত করে, যা পি. কে. পি. তার 
সংগ্রামের সবচেয়ে কঠিন সময়েও দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে এসেছে ৷ ছাপাখানা 


১৩২ শান্তি স্বাধধনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


কর্মী ইউনিয়নের ক্রিসান্টো ইভাংগেলিস্টার নেতৃত্বে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠাতাই 
ছিলেন শ্রমিক । এই গ্োষ্ঠীতে কৃষক ও কিছু মধ্যশ্রেণীর লোকজনও ছিলেন, 
হীরা শ্রমিকশ্রেপীর নেতৃস্থানীয় ভূমিকা স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন । পার্টির 
প্রতিষ্ঠাতার! শ্রমিকশ্রেণশর নেতৃস্থানীয় ভূমিকা ও কৃষকের সাথে তার মৈত্রীর 
প্রয়োজনকে স্বীকার করেছিলেন । ১৮৯৬ সালের অসমাপ্ত ফিলিপাইন 
বিপ্লবের কাকে সম্পূর্ণ করার জন্য পি. কে. পি-র প্রথম কর্মসূচীতে শপথ 
নেওয়া হয়েছিল ৷ 

ডবকা শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ 
করল । পি. কে. পি-র সদস্য সংগ্রহের জন্য দারুণ প্রচার চালানে! হোলো- 

বং শ্রামক ও কৃষকদের সম্মিলিত আন্দোলন মে-দবসের মিছিলে চুড়ান্ত 
টড ৷ খুপনিবৈশিক সরকার ট্রেড ইউনিয়ন, কষক ও পার্টির সর্বোচ্চ 
নেতাদের গ্রেপ্তার ক'রে এর জবাব দিল । বেআইনী জমায়েত (পি. কে. পি) 
ও বিদ্রোহের অপরাধে তাদের দণ্ডিত করা হোলো । এইভাবে পি. কে. পি-র 
প্রকাশ্য অস্তিত্বের প্রথম পর্যায় শেষ হোলো! । 

সেনট্রাল লুজোনে কৃষকদের মধ্যে ও ম্যানিলায় শ্রমিকদের মধ্যে গভীরভাবে 
শিকড় গেড়ে বেআইনশ অবস্থাতেও পি. কে. পি. তার সংগ্রাম চালিয়ে গেল 1 
১৯০৫ সালে পার্টি কমিন্টার্নের সপ্তম কংগ্রেসে তার প্রতিনিধি পাঠায় । 
ভারা ফিরে এলে ফিলিপাইনের সোশ্যািস্ট পার্টির সাথে সংগ্রামের এক্য 
ঘনিষ্ঠতর করার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়া হয়, এবং এটা এস, পি. পি. ও 
শপ. কে. পি-র সংযুক্তিতে পরিপতি লাভ করে । ১৯৩৮ সালের তৃতীয় 

কংগ্রেসে এই সংযুক্তি অনুমোদিত হয় । সংযুক্ত পার্টি ১৯৪০ সালের নির্বাচনে 

| অংশগ্রহণ করে, এবং বিপ্লবী কৃষক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল সেন্ট্রাল লুজোনে 
বেশ কয়েকটি আসনে জয়ী হয় । 

তৃতীয় কংগ্রেসের পর পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর এঁক্য, কৃষক আন্দোলনের সাথে 
তার ঘনিষ্ঠতর মৈত্রী ও ব্যাপকতর ফ্যাসিবিরোধণ যুক্তক্রণ্ট গঠনের জন্য ব্যাপক 
প্রচার চালায় ॥ 

৯৯৪১৯ সালের ডিসেম্বরে জাপানি সমরবাদশরা ফিলিপাইন আক্রমণ 
করলে, পি. কে. পি-কে নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রস্তুত হতে হয় । 
শীঘ্রই তারা হুকবালাহাপ (আাপবিরোধী গশ-সেলাবাহিনশ ), এ. জে. এন, 


১ গোপন সংগ্রাম, গ্রেপ্তার, লড়াই ১৩৩ 


ইউ. এফ. ( জাপিরোধশ জাতগয় যু জফ্র্ট )-এর সশস্ত্রবাহিনশ সংগঠিত করে, 
সৈনাবাহিনর সাথে সহযোগিতায় অরাজণ জনগণের এমন সকল গোষ্ঠীকে 
নিয়ে এটা গঠিত হয় । ফ্রশ্টের ভেতরে কমিউনিস্টরা আক্রমণকারীদের 
বিরুদ্ধে বাঁরতবপুর্ণ সংগ্রাম করে, ফলে দেশের মধ্যে পার্টির সম্মান ও প্রভাব 
ভীষণভাবে বেড়ে যায় । 

সাআজ্যবাদী জাপানের পরাজয়ের পর পি. কে. পি. প্রকাশো বত 
হয়। পার্টি শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন নতুন করে সংগঠিত করে এবং অন্তাম্ 

সাআজ্যবাদবিরোধা শক্জিসমূহের সাথে সাআাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক মোর্চা 
. ( ডি. এ.) গঠন করে । 
৯৯৪৬ সালে পি. কে. পি. রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রোনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ 
করে ৷ 'বিজয়ী মার্কিনপন্থশ পিবারেল পার্টি নির্বাচিত ডি. এ. প্রতিনিধিদের 
বসতে দিতে অস্বশকার করে । জাপানি আক্রমণকারশদের বিরুদ্ধে ষে বিপ্লবী 
কৃষকরা সংগ্রাম করেছিল, তারা তাদের হয়রান করে । কৃষকরা যখন তাদের 
অস্ত্র সমর্পণ করতে অস্বীকার করল, তখন লিবারেল সরকার একটি সামরিক 
অভিযান চালালে" এবং তা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে । এই সময়ে 
মার্কনসমর্থনে পিবারেল পার্ট ও ম্তাশনালিস্ট পার্টি পর্যায়ক্রমে ক্ষমতায় আসে 
এবং দেশের মধ্যে গণতান্ত্রিক শক্তি দমনের জন্য সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার 
করতে থাকে । এটা মাফিন সাম্রাজ্যবাদীদের ঠাণ্ডায়ুদ্ধ ও কামিউনিস্টবিরোধী 
নাতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ৷ 

পি. কে. পি. পরিচালিত সশস্ত্র সংগ্রাম পরাজিত হওয়ার ফলে সাংঘাতিক 
ক্ষতি হোলে এবং কিছু সংখ্যক পার্টি ক্যাডারের মধ্যে সাময়িক হতাশা 
এলো । যর! গ্রেপ্তার এড়িয়েছিলেন এমন কিছু পুরোনো সভা, জেল 
থেকে মুক্তি পাওয়া কিছু লোক ও কিছু নতুন সদস্যের প্রচেষ্টার ফলে 
পি. কে. পি-কে পুনঃসংগঠিত করা হোলে! ৷ ৯৯৬০-এর দশকে শ্রমিক ও 
কৃষকদের আন্দোলন পুনঃসংগঠিত. করা হোলে! এবং ছাত্র, যুব ও মহিলাদের 
আন্দোলন ও নতুন করে সংগঠিত কর! হোলো । এইসব গণআন্দোলন 
ও নামকরা বুদ্ধিজীবশদের নিয়ে একটি মুক্তক্রন্ট গঠিত হোলে! । 

৯৯৬৯ সালের [নর্ধাচনের সময়ে প্রতিক্রিয়াশীল জমিদাররা, ক্যাথলিক 
চার্চ, মাওবাদী ও মার্কিন একচেটিয়াপতিরা রাষ্ট্রপতি মার্কোস-এর পুননির্বাচন 

শান্তি--৯ 


৯ 


৯৩৪ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


আদেশের বিরুদ্ধে একজোট হোলে! ৷ তাদের প্রচেষ্টা সত্বেও মার্কোস ' 
পুনরায় নির্বাচিত হলেন । পি. কে. পি. নিবাচন বয়কট করল এবং তারপর 
মাফিন সাআঘ্যবাদ, স্থানীয় প্রতিক্রিয়া ও {ফলিপাইনের মীওবাদশদের 
বিরুদ্ধে নতুন করে গণআন্দোলন শুরু করল | পার্টি মার্কোস শাসনের 
সমালোচক ছিল, যদিও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার 
ব্যাপারে মার্কোসের উদ্যোগকে পার্টি সমর্থন করেছিল । 

গণবিক্ষোভ প্রদর্শন করে, তার পদভাগ ও বিচার দাবি করে নব- 
নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে সরাতে প্রতিক্রিয়াশীল শাক্তগুলে! কোনো সময় নষ্ট 
করে নি। মার্কিন সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে লোকদেখানে! সংগ্রামে মাওবাঁদ- 
দের সাথে পি. কে. পি. প্রথমে যোগ দিয়েছিল । কিন্তু খুব শগপ্রই পার্টি তা 
বুঝতে পারে এবং তাতে যোগদান থেকে বিরত হয়। তা থেকে পার্টি 
নিজেকে পৃথক করে এবং মার্কিন সাআজ্যধাদ দেশপয় প্রতিক্রিয়া ও মাওবাদী 
নেতৃত্বের বিরুদ্ধে স্বাধীন উদ্যোগে আন্দোলন করে । ১৯৭২ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট মার্কোস মার্শাল ল’ জারি করেন এবং তার মূল 


শক্দের গ্রেপ্তার করেন, কমিউনিস্ট পার্টিসহ সমস্ত বিপ্লবী পার্টি ও গণ- 
আন্দোলনকে বেআইনস ঘোৌষণ1 করেন । 


১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে খুব জটিল পরিস্থিতির মধ্যে পি. কে- 
পি-র ষষ্ঠ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় । সাতআ্াজ্যবাদবিরোধশ ও অলিগর্কিবিরোধণী 
ং্রাম ও পার্টিকে আইনসঙ্গত করার সংগ্রামও পার্টি চালাতে থাকে । 
প্রেসিডেন্ট মার্কোস ঘোষিত “নতুন সমাজের” কর্মনুচীর ইতিবাচক দিকগুলো 
পার্টি সমর্থন করে ও ভার নেতিবাচক দিকের সমালোচনা করে | 
-বিশ্ব-পঁজিবাদশ অর্থনীতির সংকট গভীরতর হওয়ার ফলে, (ষ' 
ফিলিপাইনের অর্থনীতিকে প্রতিকূল অবস্থায় ঠেলেছে) শাসকগোষ্ঠীর 
নধতিতে পরিবর্তন এসেছে । মার্কোস শাসনব্যবস্থা বিদেশশ একলেটিয়ণ, 
পুঁজির ওপর অত্যধিক নির্ভর হওয়ার বিপদটা বুঝতে পেরেছে এবং জোট- 
নিরপেক্ষ দেশগুলোর সাথে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা ও সমাজতান্ত্রিক 
দেশগুলোর সাথে পারস্পরিক সুবিধাজনক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার দিকে দেশ 
এগোচ্ছে । কৃখিবিষয়ক ও অন্যান্য সামাজিক সংস্কারের জন্ম তার সামাজিক 
ভিত্তি প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তা এই সরকার উপলব্ধি করছে 


গোপন সংগ্রাম, গ্রেপ্তার, লড়াই | ১৩৫ 


সেইমতো পি. কে, পি-র সাথে একটি চুক্তি হয়েছে, তাতে সংগঠন হিসেবে 
শি. কে. পি-কে এবং অন্যান্য প্রগ্নতিশশল সংগঠনগুলোকে আইনসংগত 
করার কথা হয়েছে । 

এক শতাব্দীর এক চতুর্থাংশেরও বেশি সময়'্ধরে কড়া বেআইনশী অবস্থায় . 
থাকার পর পি. কে. পি. নিজেকে পুনঃসংগঠিত করেছে এবং কৃষিসংস্কারের 
সমর্থনে কৃষককে সমবেত করেছে, আবার সাথে সাথে এই সরকারের 
পশড়নমূদক নীতিগুলোর বিরোধিতাও করছে । অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন- 
গুলোকে কাছে পাবার জন্য ও শ্রমজীবী জনগণের জঙ্গীভাব বাড়ানোর জন্য 
তাদের সাথে প্রগতিশখল ট্রেড ইউনিয়নগুলে! সহযোগিতা করছে । 

৯৯৭৭ সালের জুলাই মাসে পি. কে. পি-র সপ্তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। 
জাতীয় বিকাশের বর্তমান স্তরের বিরোধ অর্থাৎ বিদেশশ পাত্রাজ্যবাদশ 
আধিপত্য, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ফিলিপাইনের জনগণের 
দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক আকাঙ্ষার বিরোধের বিষয়ট1 কংগ্রেসে ব্যাখ্যা 
করা হয় । এরই ভিত্তিতে পি. কে. পি. শ্রেণীগত ও রাজনৈতিক জোট 
বাধছে। | 

তার সংগ্রামের পঞ্চাশ বছর ধরে, সমস্ত অসুবিধা সত্বেও প্রতিষ্ঠাতাদের 
সৃত্রায়িত নীতিতে পি. কে. পি. অটল থেকেছে । চাঁনের কমিউনিস্ট পার্টি সহ 
(আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে পর্যস্ত) 
অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টির দেয় সাহায্যকে ফিলিপাইনের কমিউনিস্টরা 
কখনই ভুলবে ন! । সাম্রাজ্যবাদ, পিকিং-এর আধিপত্যবাদ ও আত্তর্জাতিক 
প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অন্যাম্ত কমিউনিস্ট পার্টির সাথে একযোগে 
পি. কে, পি. সবদা অংশ নিয়েছে ! বর্তমানে আমাদের পার্টি ভিয়েতনামী ও 
কাম্পৃচিয়ার জলপপের সংগ্রাম এবং আফগানিস্তান ও 'ইরানের বিপ্লব সমর্থন 
করে যাচ্ছে এবং সাত্রাঞ্যবাদী ও চীনা অনুপ্রবেশ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে 
এগিয়ে আসছে । সোভিয়েত ইউনিয়ন, অন্যান্থ,সমাজতান্তিক দেশ, জাতীয় 
মুক্তি ও শ্রামকশ্রেণীর আন্দোলনের পাশে পার্টি থাকবে ৷ 

জেলখানায় দশর্ঘ সময় কাটানোয় আমার কোনো অনুতাপ নেই । এইসব 
কঠিন প্রশক্ষার কথা মনে করে ও আমাদের পার্টির চলার পথের দিকে 
তাকিয়ে, জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক সুক্তির জন্য যেসব কমরেড তগদের 
সমস্ত শক্তি ও জীবন দিয়েছেন, আবেগের সাথে আমি তশদের কপ! ভাবছি। 
প্রলেতারায় আন্তর্জীতিকতাবাদের প্রতি সত্যনিষ্ঠ থেকে ফিলিপাইনের প্রবণ 
ও নতুন প্রজন্মের সমস্ত কমিউনিস্টই সেই মহান লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন | 


জোস লাভা 


লুইক্জি লক্ষে স্মরণে 


ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট এবং 
শ্রমিক আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা লুইন্জি লঙ্গোর মৃত্যু হয়েছে ৷ শ্রমিক- 
শ্রেণীর স্বার্থে একজন উৎসর্গিত যোদ্ধা, একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক, আস্থাবান 
গণতন্ত্রী ও ফ্যাসি বিরোধশ এবং দৃঢ় আল্তর্জাণ্তকভাবাদশর হৃদস্পন্দন 
চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেল ৷ 
লুইজি লঙ্গো৷ ৯৯০০ সালে ১৫ মার্চ উত্তর ইতালির এক কৃষক পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করেন ৷ যুবক হিসাবে তিনি বিপ্লবপ সংগ্রামের পথ ধরেন এবং 
ইতালশয় শ্রমজীবশ জনগণের শ্রেণী সংগ্রামে যোগদান করেন ৷ - 
ইভালীয় কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনশ কংগ্রেস ৯৯২৯ সালের জানুয়ারিতে 
বসে, এবং আন্তনিও গ্রামচি ও পামিরে তোগনিয়াত্তির সঙ্গে একযোগে 
লুইজি লঙ্গো আই সি পি-র অন্ততম প্রদ্ছিষ্ঠাতায় পরিণত হন। ধারে 
ধীরে কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্মে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন; 
প্রথমে আধা-আইনশ সময়ে এবং পরে বেআইনঈ যুগে ফ্যাসিবাদপ শাসকদের 
একটাল] নির্যাতন ও নিপণড়নের সময়ে তিনি পার্টির কাজকর্মে গুরুত্বপূর্ণ 
ভুমিকা নেন । 
প্রেপ্তারী অথবা জেল কোনে! কিছুই ভর দু বিপ্লবী ইচ্ছাকে দমাতে 
পারে নি ৷ গণ-সংগঠক হিসাবে তশর ক্ষমতা আরো বেশি বেশি করে 
প্রকাশিত হতে থাকে ৷ বিদেশে আই সি পি-র কেন্দ্রে, যুবকদের কমিউনিস্ট 
ইন্টীরন্তাশনাল এবং কমিণ্টানের কার্যকরী কমিটিতে লুইজি লঙ্গো! সক্রিয়ভাবে 
কাজ করেন । আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে স্পেনপয় 
প্রজাতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রাম করেন তিনি ছিলেন 
তশদের অগ্রণধ ৷ দ্বাদশ আন্তর্জাতিক ব্রিশেডের রাজনৈতিক কমিশারের 
দায়িত্বপুর্ণ পদে এবং পরে আন্তর্জাতিক ত্রিগ্রেডের ইন্সপেক্টর জেনারেলের পদে 
তকে কাজ দেওয়া হয় । 


লুইত লঙ্গে! স্মরণে EEA ৯৩৭ 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সয়ে লুইজি লঙ্গৌ৷ ইতালিতে প্রতিরোধ আন্দোলনের 
একজন সংগঠক ও নেতা ছিলেন! ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের পর 
ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে শক্তিশালপী কর! এবং শাস্তি, গণতন্ত্র এবং সমাজ- 
তন্ত্রের আদর্শকে জয়যুক্ত করার জন্য সংগ্রামে পার্টিকে গণ-পার্টিতে রূপান্তরিত 
করার ব্যাপারে ভার অবদান বিরাট | ৯৯৪৬ সালে তিনি আই সি পি-র 
উপ-সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৪ সালে পামিরো তোগিয়াত্তির 
, স্ৃত্যুর পর সাধারণ সম্পাদক হন । ১৯৭২ সাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি 
ছিলেন ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান । এই সমস্ত নেতৃপদে তর 
কাজ ছিল শ্রাকশ্রেণশর স্বার্থে উৎসার্গত এবং কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি 
আনুগত্যের মডেল । 
লুইজি লর্জো সাফল্যের সঙ্গে ওয়ার্ড মাক্সিস্ট রিভিউ-এর সঙ্গে সহ- 
যোগিতা করেন । এই পত্রিকায় বহুবার তিনি লিখেছেন এবং পর্ত্িষ্কার 
সঙ্গে আই সি পি-র বন্ধন দৃঢ় করার জন্য তিনি বিপুল প্রয়াস চালান । 
বিশ্বের কমিউনিস্টরা ইতালীয় জনগণের প্রখ্যাত সন্তান, অগ্রিবর্ষণ 
, আন্তর্জাতিকতাবাদী বিপ্লব’ লুইজি লঙ্গোর উচ্দ্বল স্মৃতি সর্বদা স্মরণ করবেন । 


শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র 


বাধষিক বিষয়সুচী, $৯৮০ 

প্রবন্ধ - লেখক মাস পৃষ্ঠা 
পাঠকের প্রাত | জানুয়ারি ৩ 
লেনিনের ৯১০তম জন্মবার্ধিকশ জানুয়ারি ৫ 
পেন্টাগন ও নাটো ইউরোপকে ট 
কোন পথে ঠেলে দিচ্ছে ফেব্রুয়ারি ৩ 
লেনিন ও তশর শিক্ষা সম্পর্কে 
কমিউনিস্টদের বক্তব্য ও লেখা ফেব্রুয়ারি ২০ 
লেনিনের উত্তরাধিকার ও 
আমাদের সময় - মার্চ ৩ 
বিপ্লবের নতুন স্তর_আফগানিস্তানের 
গণপ্রচার মাধ্যম সম্পর্কে পর্যালোচনা মার্চ ৪৪ 
লেনিন ও মানবসমাজের প্রগতি মিখাইল সুদলভ এপ্রিল ৩ 
আমাদের মুগ ও নতুন ধরনের পার্টি 
সম্পর্কে লেনিনের শিক্ষা ক)ারিলাওস ফ্লোরাকিস এপ্রিল ২৬ 
বান্দুং এবং আজকের বান্তবত! সারদ। মিত্র মে ৩ 
মে-দিবস £ ট্রেড ইউনিয়ন £ কেমাল কেরভান মে ২২ 
কমিউিস্টর! 
ইউরোপশয় কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স 
পার্টিগুলোর সভা . জুন ৩ 
তথ্যের আবরণে “অসুবিধাগুলির ওয়াই. ক্লিমজাক ও 
সমধর্মিতা” আর. ফ্রান্সিস জুন ৭ 
ইতিহাসের গতি অপরিবর্তনপয় গ্রাস হল জুলাই ৩ 


লেনিনবাদের সঙ্গে কোনট! মেলে 
আর কোনটা মেলে না আর আ্যারিসমে্ডি জুলাই ১৪ 


বর্ষ সূচী ৃ | ১৩৯ 
একটি চুক্তি শান্তর জন্যে এবং আর 
একটি চুক্তি আগ্রাসনের জন্মে বি. পনোমারিয়ভ আগস্ট ৩ 
আফগান বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ এস. এ, কেশতমন্দ সেপ্টেম্বর ৩ 


উন্নত সমাজতন্ত্রের পর্বে সোভিয়েত 

ইউনিয়নের কমিউনিস্ট কর্মীদের | 

কাজ আই কাপিতোনোভড অক্টোবর ৩ 

সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সমাজপ্রগতির 

জন্য শ্রমিকশ্রেণী এবংজাতীয় মুক্তি 

আন্দোলনের যুক্ত সংগ্রাম ডিসেম্বর 

রাজনশতি ও খেলাধুলো . এ. লেপ্লানেন অক্টোবর ২৩ 

লেনিন, অক্টোবর, শাস্তি কে. জারোদভ নভেম্বর ৩ 

পিকিং-এর বৈদেশিক নীতি কি 

“মাও-বর্জিত” হয়েছে? এন. কৃষ্ণান নভেম্বর ১৯ 

আমাদের পাঠকদের প্রতি ডিসেম্বর . ৩ 

সমাজতন্ত্রের পথে একাবদ্ধ | 

ভিয়েতনাম পি. ভি. দং ডিসেম্বর 

পার্টি 

বাম এঁক্য £ সাফল্যের জামানত : জি. ম্যাকলেল্নান জানুয়ারি ১৩ 

নতুন অভিজ্ঞতা] জানুয়ারি ২৩ 
আমাদের লক্ষ্য ও পথ পি. সাদ মার্চ ৫৫ 

একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে 

জনগণের সঙ্জে ভি. মইয়েভ মার্চ ৬৭ 

একটি বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রে কমিউনিস্টরা ভি. ভন্সক - মার্চ ৯২ 

শ্রমিকরা ধর্মঘটের শিক্ষা ব্যাখ্যা | 

i যী 

নতুন অভিজ্ঞতা শিল্প শ্রমিকদের | 

উপর আলোকসম্পাত জুন ২২ 


মূল বিয়ঘ_নবশকরণ আই. নরল্যাণ্ড জুলাই ৭৬ 


১৪০ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, গম বর্ষ” ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


দক্ষিণ ভিয়েতনামে পার্টি সংগঠন. হো. সি. বান জুলাই ৮৪ 
শ্রীলঙ্কা : সামাজিক বাগাড়ম্বরের 


বিরুদ্ধে | কে. পি. সিলভা "অক্টোবর ৩৬ 

কৃষি সংক্তান্ত প্রশ্ন ও স্পেনের | 

কমিউনিস্টরা এ. হোয়স অক্টোরর ৪৫ 

নভুন অভিজ্ঞতা | অক্টোবর ৫৩ 

বৈপ্লবিক কর্মে তত্বগতন্উদ্তরাধকার আর. মারকেল নভেম্বর ৩৩ 

নতুন অভিজ্ঞতা . খা ডিসেম্বর 
মত-বিনিময়, আলোচন। f 

শ্রম ন! মূলধন কার স্বার্থে? জানুয়ারি ৪৫ 


মুক্তিআন্দোলন ও মতাদর্শ এস. জি. সরদেশাই জানুয়ারি ' ৬৯ 
" নিপীড়নের হাতিয়ার না 

সার্বভৌমত্তের প্রহরী? ফেব্রুয়ারি ৩২ 

মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক 

পরিবর্তনসমূহ ৃ ফেব্রুয়ারি ৫১ 

মূল কারণগুলি, উপাদানসমূহ, 

প্রবর্তনাসমৃহ, পুঁজিবাদণী l 

আধুনশকণকরণ নতি এম. গ্রেবার মাৰ্চ ৯৭ 

লাতিন আমেরিকায় প্রুঁজি- | 

বাদের এতিহাপিক ভবিষ্যৎ এ. দেলগাদে এপ্রিল ৭৮ 

“চারটি আধৃনিকশকরণেগ্র 

পররাই নীতি বিষয়ক দিক ডব্লু. নামিওট্কিভিচি এপ্রিল ৯২ 

আমিজদের “অংশগ্রহণ” প্রসঙ্গে 


কমিউনিস্ট"অভিমত মে ৪৪ 
কমিউনিস্টরা ও জনমত 5 মে ৭০ 
মারাত্মক ব্যাধি মি এ জুন ৪৯ 


প্রয্বুক্তিবিদ্ধার অগ্রগতি ও | 
ধনতস্ত্রের সংকট কে. শিল জুন ৭০ 


বর্ষ সুচী 


যে পরিবর্তনকে উল্টে 


দেয়া যায় না, .. টি. বি. মার্টিনেস . 


লাতিন আমেরিকার শ্রমিক- 
শ্রেণী এবং সাআজ্যবাদবিরোধশ 
সংগ্রামে তার মিত্রেরা 
একটি নতুন অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থার ধারণ! সম্পর্কে এম. পারজিনস্কি 
শ্রেণী দৃষ্টকোণ £ সত্যের চাবিকাঠি 
ল্যাটিন আমেরিকায় 
প্রলেটারিয়েট ও সাআজ্যবাদ- 
বিরোধী সংগ্রামে তার মিত্র 
, স্বদেশের অধিকার 
নতুন আলোড়নের পূর্ব মুহূর্তে ধনতন্তর 
মানুষের সমাজতান্ত্রিক সত্তাগঠন 
শেণী-মৈত্রশ ও রাজনৈতিক জোট 
লাতিন আমেরিকায় 
পুঁজিবাদ £ সাধারণ ও বিশেষ 
গণ-চেতনা £ মভাদর্শগত 
সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দ্ব ডি. লেন 
যুদ্ধের কালো মেঘ দ্বর করো 
পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ভ্বালানি 
সংকট £ উৎস ও ফলাফল 


মতামত 
নিকারাগুয়া সশস্ত্র সংগ্রাম 
থেকে দেশ গঠন এ. রেনিরেজ 
হিজর পঞ্চদশ শতাব্দী : 
জাতিগুলির মধ্যে শান্তি ও 
মৈত্রীর শতাব্দী . এম. জি: খান 


৯৪৯ 


নভেম্বর ৬৬ 


ডিসেম্বর 


জানুয়ারি ৭৮ 


১৪২ শান্তি স্বাধীনত1 সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯৮০ 


কাম্পুচিয়া প্রশ্নকে কারা | প্র 

উদ্কাতে চায় এবং কেন বি. সোয়ান জানুয়ারি ৮৬ 
সংকটবিরোধশ নীতি ও | bl 
শ্রেণীসংগ্রাম ভি. ভিনোগ্রাদভভ ফেব্রুয়ারি ৭৫ 
আফগান জনগণ দৃঢ়তার সঙ্গে | 

বিপ্লব করবে বি. কারমাল এপ্রিল ৪০ 

' ইরানে সাম্রাজ্যবাদবিরোধশ জোয়ার আলি. খাওয়ারী এ্রাপ্রল ৬৮' 

৩০শে সেপ্টেম্বর £ সত্য ও মিথ্যা এস. সুদিমান মে ৩৬ 
সমাধ্জতঙ্রের বাস্তবতা, চিঠিপত্রের জবাব আগস্ট ৭৮ 
অন্ধ মতবাদের বিধ্বংসশী চেহারা এস. রাইভাকভ আগস্ট ৮৯ 
সংঘাতের মূল কারণ নির্ণয় এ. খাভারশ, জে ওয়েস্ট সেপ্টেম্বর ৮০ 
এক হাজার দিনের শিক্ষা ও. মিল্লান সেপ্টেম্বর ৯৯ 
গ্রেনাভা £ জনগণতন্ত্রের পথ পরে ডারু. আর. জ্যাকবস- সেপ্টেম্বর ৯৯২ 
রমস্থার্থের পারিপন্থশ বুর্জোয়া | | 

আর্থনীতিক তত্ব -_ দভ. পালে“। ডিসেম্বর 
ক্রীতদাস নয়, শ্রমিক হওয়ার চারি 

অধিকারের জন্য জে, ইয়াটো ডিসেম্বর 
লাওস £ আত্মপ্রচারহধন রুটিন ভি. রিভাকভ ডিসেম্বর 


_ সমীক্ষা! £ তথ্য £ সংবাদ 
জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন £ 


বেলগ্রেড থেকে হাভান? ফেব্রুয়ারি, ৯৫ 
নির্বাসিত জাতি . এ. নটিন ফেব্রুয়ারি ১০১ 
শ্রেণী সংগ্রাম ফ্রণ্টে - | মে ১০৫ 
পশ্চিম ইউরোপের বুর্জোয়া দলগুলো জুলাই ১০৩ 
শিকিং ও ওয়াশিংটনের “সমান্তরাল” - - - 

কার্যকলাপের অর্থ আগস্ট ১১৮ 


একটি গণহত্যা । কাম্পুচিয়া £ 
অনুসন্ধানের সূত্রে | আঁগস্ট ১২৪ 


বর্ষ সুচী ১৪৩ 


পিকিং-এর নতুন করে অন্ত্রসঙ্জা £ 


কি ভাবে ও কার বিরুদ্ধে সেপ্টেম্বর ১৩৪ 
শান্তি ও নতুন সমাজ গড়ার বিপ্লব নভেম্বর ৭৬ 
গোপন সংগ্রাম, গ্রেপ্তার, লড়াই ডিসেম্বর 
পত্র-পত্রিকা 
স্বাধীনতা সংগ্রামণদের রক্ষা কর ' ই. পাহাঁদ ফেব্রুয়ারি ৯১ 
বিকৃতির বিরুদ্ধে__ইতিহাসের 
ঘটনাবলশ ' | ও. রঝেসেভস্কি মে ৮৯ 
অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ভি. মহম্মদ জুন ৯০ 
পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত | জুলাই ১৮ 
বেতার তরঙ্গে অবাধ মিথ্যা সেপ্টেম্বর ১৯২১ 
| বিবিধ: 
দক্ষিণ মেরু গবেষণা £ | 
সোভিয়েত অবদান জানুয়ারি ৯৫ 
বহুজাতিক কর্পোরেশন £ ভারতে 
শিল্পবিকাশের চরমতম শক্ত কুমার মিত্র ফেব্রুয়ারি ১১১ 
নয়া-উপনিবেশবাদ ও ভারত কুমার মিত্র জুন -৯২ 
ভারত বাঙলাদেশ বাণিজ্য £ ' 
আইন’ ও বে-আঁইনশ রমণশমোহন দেবনাথ অক্টোবর ৯৮ 
বিয়োগ-পঞ্তী 
কমরেডের স্মরণে জানুয়ারি ৯৩ 
জোশেপ ত্রোজ টিটোর স্মরণে জুন ৯৯ 
পিরোনিমো আনেদো আলভারেজ স্মরণে . আগস্ট ১২৯ 


লুইজি লঙ্গে! স্মরণে ডিসেম্বর 
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Deceniber, 1980 SAAATTANTRASN JF Wi 
গাতি দ্বাধীবত। সমাজভজ্ধ গ্রিক! 
বিয়মাবনী 
গ্রাহক সংক্রান্ত 
প্রাঁভ সংখ্যা এক টায্যা। 


. ধাযিক গ্রাহক চাদ $ দশ টাকা । 
বছরের যে-কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয়া 
জ্ঞাত তত্র আমাদের। 


এন্রে্ি জংস্রাত্ত 


৫ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া সম্ভব নয় । 
কমিশন্রে হার শতকরা ২? টাকা। 
পত্রিকা 5. পি-তে পাঠানো ছয় । 

ভাক খরচ তারাদের | 


* যোগাযোগ 


ঘাত ঘ্বাপ্ীঅত। সম 
৪1/৩এ, ওরিয়ে 
কত 





